১০২ আলোচনা । 





শনা নানা আমি না, আমি তাহাকে মারি নাই।” 

প্তুমি না মারিলেও তুমি সেই হত্যাকারীর দলে ছিলে। তুমি সেই 
ভদ্র লোকের পকেট হতে চুরিও করিয্লাছিঙ্গে এবং. অপহৃত দ্রব্যের কিয়- 
দংশ তাহার বাক্সে রাখিয়া দিয়াছিলে। ষ্টেপল ভয়ে অর্দমৃত হইয়া কম্পিত- 
কঠে বলিল,--“আমি কি করিব ? হায় হায়, আমি কি করিব? আমার 
প্রাণরক্ষার জন্য কি করিব?” এই বলিয়াই সে চেয়ারের উপর বসিয়া 
পড়িল। - 

“উঠিয়া গুন! তুমি যদি প্রকৃত হত্যাকারী না হও-_” 

শআমি না, আমি শপথ করিয়া বলিতেছে, আমি না।” 

প্তুমি যদি হত্যাকারী না হও, তবে তুমি সম্ভবতঃ আদালতের পক্ষের 
সাক্ষী হইবে। এখন বল ত, অপহৃত দ্রব্য লইয়া যাওয়ার তোমর! কি 
বন্দোবস্ত করিয়াছ ?” 

“আমার সঙ্গীছয়্ অন্নক্ষণ পরেই গাড়ীতে করিয়া সেই সকল দ্ৰব্য 
আনিতে যাইবে। উহা অদূরে একটা ঝোপের মধ্যে লুকান আছে। কেছ 
কোন সন্দেহ না করে, এইজন্য আমি তাহাদের শয়ন-কক্ষের মুক্ত বাতা- 
য়নের নিকট বাতি জ্বালাইয়া রাখিব, পরে এখান হইতে একপোয়া 
দূর তফাৎ রোডে যাইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইব, এইরূপ স্থির 
হইয়াছে।” এ 

“বেশ, এখন তুমি তাহাদের নিকট গমন কর। আমি /তোমাকে 
চোকে চোকেই রাখিব, মনে রাধিও, যদি তুমি এই সকল কথার বিন্দু 
বিসর্গও তাহাদিগের নিকট প্রকাশ কর, তবে আমি কুকুরের স্তাম্ন তোমাকে 
গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিব।” 

অর্ধঘণ্টা পর তাহারা দুইজন গাড়ীতে চড়িয়া বহির্গত হইল। আমি, 
বারনেস্‌ এবং হাতে কড়ি দিয়া ষ্টেপল্‌স্‌কে সঙ্গে লইয়া তাহাদের অহ্সরপ 
করিলাম । সৌভাগ্যের বিষয়, রজনী অন্ধতমসী, এবং গাড়ীর ক্যাকু শব্দের 
মধ্যে আমাদের পদশব্দও বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে এক 
ঝোপের নিকট গাড়ী থামিয়া তাহার! দুইজন অপহৃত দ্ৰব্যগুণি মাটা হইতে 
তুলিয়া গাড়ীতে আনিতে লাগিল। আমরাও অতি সাবধানে তাহাদের 
অতি মন্নিফট হইলাম, তাহার! কিছু টের পাইল ন| । 

তাহাদের একজন বলিল, তুমি গাড়ীতে উঠি! বদ, আমি জিনি» 


দোষী কি নিৰ্দ্দোষী । ১৮৬ 





তুলিয়া দিতেছি, তুমি ভাল করিয়া রাখ।" অপর জন তাহাই করিতে প্রস্তুত 
হইল। 

পুনরায় সেই লোকটী বলিল,--"শুন, আমি বোধ হয় তোমাকে 
বণিয়াছি--" 

তাহার কথ! শেব না হইতেই আমি আচম্বিতে তাহাকে ধাক্কা! মারিয়া 
বলিলাম,--“এতক্ষণে আপনাকে ধরিতে পারিলাম। বারনেস্‌! তুমি ঘোড়ার 
মাথা ধর। দেখুন মহাশয়, যদি এখন আপনি এক ইঞ্চিও নড়িবার চেষ্টা 
করেন, তবে এই বুলেট দ্বারা আপনার মাথার খুলি উড়াইয়া দিব” 
তাহাদের আর কথ! নাই, তাহারা এতই ভীতি বিহ্বল হইল যে, পালা- 
ইবার কিছ্ব৷ বল প্রয়োগের কোন চেষ্টা করিল না। তাহাদিগকে, হাতকড়ি 
দিয়া ও অবশিষ্ট অপহৃত দ্রব্য লইয়া! নয়টার সসয়_আমি কেন্ডেল জেলে 
ফিরিয়া আসিলাম। এ সংবাদ নিমেষ মধ্যে সর্বত্র প্রচারিত হইল এবং 
যখন আমি আসামীদিগকে জেলে -রাখিয়া আমার বাদার় আমিলাম, তখন 
অসংখ্য লোক আমাকে প্রশংস| করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক বাক্তি 
আমাকে পরিশ্রমের শতগুণ পুরস্কার দিলেন,_তিনি সেই বৃদ্ধ ব্যার্নস। 
তিনি সংবাদ পাইয়া আমার নিকট আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া 
আনন্দাশ্র' বৰ্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং আমার মস্তকে গবিত্র- আশীর্বাদ 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পুলিশ কর্ম্মগারীর জীবনেও এমন শুভ মুহূর্ত মধ্যে 
মধ্যে উপস্থিত হয়। 

পরদিন প্রাতঃকালে মিঃ বৃষ্টো মুক্তি পাইলেন। ষ্টেপল্‌স্‌ আদালতের 
সাক্ষীরূপে গৃহীত হইল, তাহার একজন সহচর নরহস্তা বলিয়! প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত ও অপর জনের যাবজ্জীবন ছীপাস্তর হইল। অপন্ধত দ্রব্যের অধি- 
কাংশই পাওয়া গেল। যে লোকটা পুলিশ কর্মচারী বলিয়া বৃষ্টোকে ৰুইল 
প্রভৃতি স্থানে দিনকতক পুরাইয়! লই! বেড়াইয়াছিল, সেও ধৃত হইয়া অন্য 
একটা অপরাধে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপাস্তরে প্রেরিত হইল। 

আ্ৰবজসূন্যয় সান্যাল 





১০৪ আলোচনা! । 


আমি যে মরে আছি। 


ফেলারাম ভূমিতে মৃতব্যক্তির গায় চক্ষু মুদিত করিয়া স্পন্দহীন হইয়| পড়িয়া 
বৃহিল। ভীতি জাতি স্বভাবতই নিৰ্ব্বোধ, ইহ! সকলই জানেন। ফেলারামের 
জৰা স্বামীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া মৃতবোধে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 
অমনি ফেলারামের প্রতিবেশী দুই চারিজন জ্ঞাতি আলিয়া জুটিল। তাহারা 
ফেলারামের স্ৰীৰ মুখে সমস্ত বিববণ শুনিয়া ছুঃখ প্রকাশ কৰিছে লাগিল। 
অনস্তর সকলে মিলিত হইয়| ফেলারামের দেহ স্কন্ধে করিয়! নিমতলায় শবদাহ 
ঘাটে লইয়া চলিল । যাহারা ফেলারামকে বহিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহারা 
কেহই নিমতলার ঘাটের পথ চিনিত না, সুতরাং কতক দূর আসিয়! পথিমধ্যে 
তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল । কেহ বলিতে লাগিল, এদিকে 
নিমতলার ঘাট, কেহ বলিল, এদিকে নছে--ওদিকে ; কেহ বলিল, এদিৰেও 
নহে, ওদিকেও নহে, সে দিকে। ফেলারাম তাহাদের স্বদ্ধের উপর শয়ন 
করিয়| চুপ করিয়া সকল গুনিতেছিল, অবশেষে বলিয়া উঠিল, "আমি পিযভলার 
ঘাউও চিনি, আর কাণীামিত্রের ঘাটও চিনি, কিন্তু কি বলিব ?- আমি যে 
ময়ে আছি! 








(বুয়রদেশীয় ক্ষুদ্র গল্প |) 


প্ব্বএশতও্ত মাও | কোথাও কিছু নাই, কেবল মাঝে মাঝে এক 
একট! ভ৷লগাছ মাথা উচ্‌ কৰিয়া দাডাইয়া আছে। এই অন্ত মাঠেৰ 
মাৰথানে একটা নদা। নদাটা আকিয়া থাকিয়া বহিয়া গিমাছে। নদীতে 
বেৰী জল নাই-নোটে আধ হাত আন্দাগ জল) তাহারই তলায় লাল, 





শীল, দবুজ প্রত রকমেৰ চোট চো শুঙি চিক চিক্‌ কবিতেছে। 
জলটুকু বেশ পরিধার,-যেন কাক-চক্ষ। মধো নধো এক এক ঝাঁক ছোট 
মাছ জালিতেছে, আবার এন ভাবে দেডিযা পণাইতেছে--উপর হইতে 
টতেছে । বণনীয় স্ানটা আমাদের দেশ নয়_ 
বুষর দেশ, তবে আমাদের দেশের বৰমান অঞ্চলের দামোদর-সীর্থ 
বিস্থীর্ণ জনচীন প্ৰান্তরগুলি অনেকটা এই বকষেব। 

এই নদীব দাৰে ইণ্বাল-বৃগরে একটা বেশ জমকাল গোছের যুদ্ধ 
হইয়া গিয়াছে -- মৃতদেহ কোথাও স্তপাকারে, কোথাও বা একটাৰ 
উপব আঁর একটা, এইকপে কাতার ধিম| পাঁডদা আছে । ভাপা নন্দক, 


লেটা স্পষ্ট দেখ! যা 





ফুটো মিন, ৰূপা গোপা, ছেঁড়া পোষাক, মোচড়ান তণওয়াব আব 
বক্তেব শ্ৰোতে দে স্থানটাকে বড় ভয্নানক করিয়া তুণিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর 
যুদ্ধের ঘণ্টা দুই পৰে এক বুয়ক্স বালিক! দুণ্-ভাগড হন্তে করিয়া সেই স্থান 
দিয়া যাইতেছিল। বালিকার বয়স আন্দাজ পনর কি ষোল হইবে--ব$টা 
কাচা সোনা, যেন হলুর ফাটগা পড়িতেছে) গায়ে একটা চিলে সাদা 
"গাউন, পায়ে গ্লিপার চটী, ( অবশ্য কে, শ্ব দাসের নচে--পাঠকবর্গের 
মধ্যে যাহাবা বিলাতী কটন শ্লিপাব দেখিয়াছেন, ঠাহার। ইহার আকৃতি 
সহজেই অন্ননান করিতে পাৰিবেন।) মাথায় একরাশ কৌকড়া কৌকড়া 
কাল কাপ ভ্রনরকৃষ্ণ চুল_সে চুল এত ঘন যে, সব্দাডার চিক্ষণী বোধ 
হয় সেখানে চলে না। আবাৰ তার মধ্যে ছুহ এক গোছা মাথা থেকে 


ছট্‌কাইয়|” আলিয়। কপালে আর কানের সামনে পড়াতে, দেই বালিকার 
*১৪ 


১৬ আলোডনা + 





তল সৌন্দৰ্য্য যেন শতগুণে বৰ্ধিত হইয়াছ্ছিল। বালিকা সেইস্থান 
ত সময় একট! শবদেহ যেন একটু লুনা, উঠিল 
১৬১ ডি বলিল, “জল”। আমাদের দেশের 
থা কহিতেছে শুনিলেই সেইস্থানে সুচ্ছ যাইত, সে বিষয়ে ৫ 

নাই- কিন্তু সে বালিকা কিছুমাত্রও ভয় পাইল না। তাহার কারণ আর 
কিছুই নহে, সে বালিক! একজন বুয়র বালিকা-__বুয়র দেশের মেয়েরা 
আবশ্যক হইলে লড়াই করিয়া! থাকে। নিভীকচিত্ে দর্শনাপ্তর বালিকা 
দেখিল, সেটা শবদেহ নহে; লোকটা বোধ হয় অত্যন্ত আঘাত পাইয়া 
মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিণ, তাই তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে মৃত মনে করিয়া 
বিপদসন্থুপ রণভূমিতে ফেলিয়া প্রন্থান করিয়াছিল। গ্রস্ত দে লোকটা 
জনৈক ইংরাজসৈনিক ; বয়স বড় বেশী নয়, আন্দাজ ২৪২৫ বখসর। আহত 
দৈনিক-পুরুষ বেশ বলিষ্ঠ, তবে ক্ষততস্থান হইতে অত্যধিক শোঁণিত-শ্রাবে 
মূৰ্চ্ছিত হইয়াছিল মাত্র। সেই ময়ণাপন্ন শত্রলৈনিককে দেখিয়া বালিকার 
কোমল অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইল। তাহার হস্তস্থিত তাও হইতে 
একটু হুগ্ধ ঢালিয়া অন্ন অল্প করিয়া তাহার মুখে চালিয়া দিতে আরম্ভ 
করিল। অল্নক্ষণ মধোই লোকটা একটু বল পাইল; নীল নীল ভাস! 
ভাসা চোখ ছটা মিট মিট করিয়া খুলিয়া দেখিল-_জনৈক বালিকা মাথার 
শিয়রে বসিয়া তাহার মুখে দুধ ঢালিয়া দিতেছে। সৈনিক যুবক ভৱরস| 
করিয়া! গিজ্ঞান| করিল, “আপনি কে?” মেয়েটা তাহার উত্তরে ' ধীর়ভাবে 
বলিল, “আমি একজন বুয়র বালিকা, আপনি বেশী কথ! কহিবেন না” 
সৈনিক বলিল, “তোমায় শত ধন্তবাদ কিন্ত বোধ হয় তুমি জান না যে, 
আমি তোমাদের শত্ৰুদৈন্ত।” বালিকা বলিল, “তাহা আমি জানি--আপনি 
জ্মুগ্রহ পূৰ্বক একটু থামুন।” আহত দৈনিক নীরবে চক্ষু সুদিত করিয়া 
শয়ন করিয়া রহিল। বালিকা একট! বৃক্ষের সপল্লব শাখা ধারণ করিয়া 
সুর্য্যাতপ হইতে তাহার মন্তক রক্ষা করিতে লাগিল। লৌভ্াগ্য বশত: 
সেই গান দিয়া জনৈক গ্রাম্যকৃষক যাইতেছিল। বালিকা তাহার দ্বারা 
স্বীয় মাতাকে ডাকিয়া পাঠাইল। দেই শুদপ্ৰায় নদীর অপর পায়েই 
বালিকাদিগের বাটা। তাহার মাতা আসিলে একখানি গো-যান সাহায্যে 
আহত শক্রকে তাহার! তাহাদের গৃহে লইয়া গেল। সেদিন আর 
বালিকার শুদ্ধ বিক্রয় হইল না। পূৰ্ব্বেই বল! হইয়াছে, দেই ছোট নদীর 
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পর-পারেই তাহাদের বাটী। বাটী মানে চৌতালাঁ ইমারত নহে_ ভিনথানি 
পণকুটীরমাত। ইহার একখানিতে য্নঙ্কনকাখা হয়, অপর দইগািিতয়ন | 
বাম আটচালার যত ঘর আছে, তাহাতে চার পাচ গে 
থাকেন সংসারে লোকের মধ্যে ্ মাত! আর ও কন্ভ।--আপনার বলিতে 
এত বড় বিশাল পৃথিবীর মধ্যে তাহাদের আর কেহ ছিল ন!। বালিকার 
পিতা দশ বৎসর পূৰ্ব্বে মাজুব! পৰ্ব্বতে ইংরাজ-বুয়রে যে ধুদ্ধ হয়, তাহাতে প্রাণ 
দিয়াছেন। এক্ষণে এ গরু কয়েকটা তাহাদের সম্পত্তি । গাভীদুত্ধ বিত্ৰয় 
করিয়া কায়ক্লেশে দুইজনের ভরণ-পোষণ নির্বাহিত হইত। তাহারা দৰিদ্ৰ 
বটে কিন্ত তাহাদের অন্তঃকরণ পধিদ্র ছিল না। আহত সৈনিককে বাটা 
লইয়া গিয়া নিকটস্থ গনৈক ডাত্তাকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার আসিয়া 
বোনীর ক্ষত ধৌত করণাস্তর উত্তমরূপে বন্ধন কারয়। দিলেন। বৃদ্ধা কপ্তার 
বিবাহার্থ কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল কিন্গু জনৈক বিধেশীয় শক্র-মৈহ্টোর 
পীড়া দর্শনে দয়াত দ্রবীভূত হইরা তাঁহার জন্জ সেই সমস্ত ব্যয় কবিতে ণাগিল। 
ধন্ত নাযীহৃদয় ! 
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এদিকে রোগীর রোগ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। ক্ষতস্থানগুলি যদিও 
ভ্ৰুমণঃ শুষ্ক হইয়া আগিতেছিল, তথাপি এক নূতন উপপর্গের নিমিত্ত 
সৈনিককে বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল) সেনিক ভয়ঙ্কর অররোগে 
আক্রান্ত হইল। যখন জরের প্রকোপে আহত যুবক অচৈতগ্ত হইয়া 
খ।ফিত, তখন ককর্ুণা-রূপিণী বালিক! তাহার মাথার শিখরে বসিয়া বান 
করিত। বালিকার মাত! প্রত্যহ দ্ধ বিক্রয় করিয়া আনিত, তদ্দারা বাহ! 
কিছু হইত, তাহাতেই কায্ন-ক্লেশে কোনকপে দিন কাটিয়| যাইত। এদিকে 
ডাক্তারের ফি, উষধের মূল্য ও পথ্যাদিতে তাহাদের সাঞ্ত অর্থ সমস্তই 
ফুরাইয়া গেল_লংসার আর চলে না। রোগীর রোগ প্রায় আরোগ্য হইয়া 
আনিয়াছিল। আর কিছুদিন চিকিৎসা হলেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইত। 
বৃদ্ধা বিশেষ অসুবিধা দেখিয়া ডাক্তারকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। 
ডাক্তারটী অত্যন্ত দয়ালু ও পরোপকারী ছিন্ন, তিনি বিনা দশনীতে 
রোনীকে চিকিৎসা করিতে সন্মত কইলেন, বিন্ধ উ্ধ ও পথা কোথা 
হইতে স'গ্রহ করা যায়? বৃদ্ধা আকুল চিতে তাহাই ভাবিতেছিল, এমন 
সমর বৃঞ্ধার কণ্তা কোথা হহতে একটা টাকা আনিয়া পিল, বু জিঙ্গাপ| 





১০৮ আলোচনা । 








করিল, “ডলি! তুই এ টাকা কোথায় পাইলি ?” কম্বা| উত্তর কৰিল, 
“আমি অবসর মত সেলাইর কাৰ্য্য করিয়| এই টাকা! উপায় করিয়াছি।» 

সেই দিন হইতে প্রত্যহ রাত্রি জাগরগ করিয়া দ্বীন বালিকা 
সেলাইয়ের কা্ধ্য করিত ও তদ্দারা যাহ| কিছু উপাৰ্জ্জন করিত, তাহাতে 
কোন রকমে রোগীর ওঁধধ ও পথ্যের ব্যয় নির্বাহ হইত। একচফ্লিশ 
দিনের দিন রোগী প্রথম চক্ষু মেলিপ--ঢাহিয়া দেখিল, সে একখানি 
কুটারের ভিতর শায়িত রহিয়াছে, আর তাঁহার মাথার কাছে দেবকন্তার 
হ্যায় এক বালিকা উপবেশন করিয়া তাহাৰ রোগ-ক্লিষ্ট ৰণ-দেতে তাত 
বুগাইতেছে। সৈনিকের বোৰ হইল, এ সব স্বপ্র-সে যেন মরিয়া 
দেবলোকে গিয়াছে আর দেবকস্তার। তাঁহার শুশ্রষ| করিতেছে । রোগীর 
জর সারিল বটে কিন্তু শারীরিক দৌক্লল্য গেল ন!। ক্রমে ক্রমে রোগী 
ধীরে ধীরে উঠিয়া বগিতে আরম্ভ করিল। বাঁণিকাঁ সমস্ত দিনই রোগীর 
চি্তবিনোদনার্থ নিকটে বসিয়া কত আশ্চৰ্য আহ্র্য্য গল্প করিত--বুয়র যুদ্ধের 
কত অভ্ত গল্প--কত রাম রাজপুভ্রের কথা--বালিকা অসংযত ভাষায় 
এক কথ| ঢই তিননার করিয়া বলিত, আর সৈনিক-পুরুষ একাগ্রচিত্তে হাঁ 
করিয়া তাহা গুনিত-- শ্রবণকালীন তাঁহার :্লিপন্দ. দেহ দৰ্শন কৰিলে মেক 
হইত, তাহার দেহে যেন প্রাণ নাই; তাহার প্রাঞ্ছচ কোন্‌ স্বপ্রসয়-যনাজ্যে 
মৃত্তবিহদ্ধমের সায় বিচরণ করিয়! বেড়াইতেছে, তাহা সে নিষ্ষেই জানিত না। 
কয়েকদিন বুয়ধ্ দেশের বিশুদ্ধ জলবায়ু সেবন ও পুষ্টিকর থাগ্ভাদি ভোজন 
করিয়া সৈনিক যুবক বেশ পল পাইল। একদিন অনেক অগ্রপুর্ণ কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিয়া নৈনিক যুবক বালিকার মাতার নিকট দেশে প্রত্যাথৰন 
করিবার প্রস্তাব করিল । দ্ৰেহনীল| বৃদ্ধা আরও কয়েক দিবস তথায় 
থাকিতে অনুরোধ করিল। সৈনিক সখিনয়ে কৃতজ্ঞ গদ্গদ্চিত্তে বলিল, 
“এ দেশে আমাকে দেখিলেই ইংরামগণ আমাকে ধাঁরয়। লইয়া 
যাইবে ও ‘পুনা যুদ্ধ করিতে ধধাধ্য করিবে। আমি কিন্তু যে জাতির 
সামান্ত গৃহ্থেরও অন্তঃকরণ 'এত মহত, এত উদার, এত উচ্চ, সে জাতির 
বিরুদ্ধে কথনও অন্তধাৱণ করিতে পারিব না। স্মুতৱাং আমার স্বদেশ 
প্রতাঁগৰনই শ্রেয়ঃ।” স্নেহময়ী বৃদ্ধ সাশ্ৰলোচনে আহত অতিথিকে বিদায় 
দিশ্র। তার পর সৈনিক পুরুষ তাহার প্রাণরক্ষাকতত্রী সেই বালিকার 
নিকট বিদায় প্রার্থন। করিল। বালিকা! তাহাকে বিছুদিন তথায় গ্নৰ- 
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স্থান করিতে অনুরোধ করিল। সৈনিক পুরুষ আর হুদয়াবেগ দমন 
করিতে পারিল না--হৃদয়ের সব বল--সব সাহস ধহর্ত্রে নিমিত্ত একত্িত 
করিয়া উচ্চকঠে বলিল, ডলি, আমি তোমার ভাল বাসিবাছি-”আমার 
হৃদয়কে ফিরাইবার অন্ত আদি এই একমাপ কাল আমার হৃদয়ের সহিত 
ঘোরতর বুদ্ধ করিয়াছি__কিন্তু দে লকলই খরস্রোতা তরঙিমীর প্রথর তরঙ্গ 
স্রোতের মুখে বালুকা বন্ধনের কটায় বিফল হইযাছে। ওলি, তুমি আমায় 
রক্ষা কর-_-আমায় বিবাহ কর- আমি এই দেশেই থাকিব।” সৈনির্বের 
মুগ লঙ্জায় রক্তা হইয়া গেল। 

নিদ্রিতা সর্পিন লাঙ্গুলে ‘ণাপঁণ করিলে সে যেমন আততায়ীকে দংশা- 
ইতে আইসে_ন্রপ্র-ঘিংহের কেশরাকর্ষণে সে যেমন ক্রোধে অভিভূত হয় 
নেই কথা অবণে সেই বুয়ববাল! তদ্রপ ক্রোধাবিভূত হইয়া তাচ্ছিল্যের 
স্বরে বলিল, প্তুমি আমাদের অতিথি--দেবভাস্বন্নপ। গাছ! বলিয়াছ, 
তাহ। আর বলিও না, বগিলে হয়ত পরম পবিত্র আতিথা-ধধ্ম ভুলিয়া 
তোনায় অপমাননুচক বাক্য বলিতে পারি।” এই বলিয়া ক্রোধান্ধা বালিকা 
সেখান হইতে তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। 

অবনত মন্তক্ে ভগ্নাস্তঃকবণে সৈনিক যুরক সেইন্থান হইতে প্রস্থান 
করিণ। সেই সময় তাহাব অজ্ঞাতে তাহার চক্ষ দিয়! দুই বিন্দু ত্র 
অক্র গড়াইয়| পড়িল_ সে গুলি 'অশ্র ন। অপ্ররূণী ভালবাদ| ! 

(৩) 

মর্ণি-পোষ্ট নামক একথান! জাহাজ বিলাত যাইতেছিল। আমাদের 
কণিত সৈনিক সেই জাহাজে স্বদেশ যাত্রা করিয়াছিল। বাটী প্রত্যা- 
গমনাশায় লকলেই আমোদ আহ্লাদ করিছেছিল, কেবল আমাদের 
সৈনিক একধারে নীরবে অবস্থান করিতেছিল--কোন ‘আমোদ আহলাদে 
যোগ দান করে নাই। কাহারও সঙ্গে মিশে নাই, এমন কি, জাহাজে 
আরোহণের পর হইতে কেহ তাহাকে কথ! কহিতে দেখে নাই। জাহাজ 
সুবাতান পাইয়| পালভরে বেশ দ্রুত যাইতেছিল। ৰু 

গভীর রনী! সকল আরোহীই নিদ্ৰার বিরাদদা্নক ক্রোড়ে শধন 
করিয়ন! গ্বদেশ-গমন-জনিত সুখ-স্বপ্নদর্শন করিতেছে--কেবল হতভাগা সৈনিক 
মনের ৷যন্ত্ৰণায় অদীর হটস্গা অস্থিরভাবে ডেকের উপর পাদচারণা করিতে- 
ছিল। শরীতল-শিকর-সেবিতসাসুড্রিক-নৈশবাযু তাহার প্রশস্ত দ্বেদযুক্ত 


১১০ আলোচনা । 





ললাট স্পর্শ করিয়া গুচ্ছাকৃতি তাত্রবর্প কেশরাঁজি দোলাইয়া ধীরে ধীরে বহিয়া! 
যাইতেছিল। কিন্ত প্রক্টর এই নৈশ কমনীয়ত/, নৈশবায়ুর দ্গিথতা ও 
বীচিবিক্ষোভিত! সাগর তরঙ্গের শীতল-শিকর-মংপৃষ্ট মধুরতা তাহার হৃদয়ের 
অন্তঃস্থিত নিরাশার তীব্রদাহজাঁল! ভীবনব্যাপী হাহারবের আকুল উদ্বেগ 
প্রশমিত করিতে পারে নাই। উদ্ধে অনন্ত তারকারাজি-শোভিভ সপ্রশস্ত 
নীল-নভোমগুল আর নিম্নে জীমূতমগ্রে প্রবাহমান, ফেনিল, উত্তাল-ভয়ঙ্গ- 
ময়ী নীলিমাভ জলবাশি--ইহার মধ্যে বসিয়া গগুদেশে হস্তাৰ্পণ করিয়া 
সৈনিক ভাবিতেছিল, “কি সুখ ৷--মরি ন! কেন? মরি। এই ভীষণ 
তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্র কেমন নীললহরী তুলিয়া আমায় ডাকিতেছে, আনার 
প্রাণের মর্তেদী তীবজাল| নিভাইবার জঙ্টই বোধ হয় এই আঁহ্বান-- 
তবে আর নৈরাহ্য পীড়িত জীবনের বৃথা ভারবহনের আবশ্যক কি?” 
অকস্মাৎ নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্কুপ” করিয়া কি একটা শব্দ হইল 
সকলে সবিশ্বয়ে উঠিয়া দেখিল__সে নীরব সৈনিক আর নাই। 
ন ৮ 5 + * * * 

দৈনিকের প্রস্থানের পর সেই বুয়র বালিকার সহিত জনৈক বুয়র 
যুবকের বিবাহ হয়--এ যুবক জনৈক কৃষক-সস্তান, কিন্তু স্বদেশ হিতার্ধে 
এক্ষণে সে দৈনিকব্রতে ব্রতী ছিল। বালিক! এক্ষণে স্বামীর গৃহে পরম 
সুখে আছে। একদিন একখানি স্থানীয়, সংবাদপত্রে বালিকা পড়িল, 
শাবগত রজনীতে ইংলগু-গাষী মণং-পোষ্ট নামক বাষ্পীয় পোতবক্ষ হইতে 
নামক জনৈক যুবক ইংরাজ সৈনিক সাগরবক্ষে লক্ষ প্রদান পূৰ্ব্বক 
আত্মহত্যা করিয়াছে। ত।হার নৃতদেহ--স্থানে জনৈক, ধীবরের জালে 
উঠে। শ্রী শবদেহের গাত্রে একটা পত্র আনৃপিন্‌ দ্বারা সংলগ্ন ছিল, তাহ! 
পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, নিরাশ-প্রণয়ই হতভাগ্যের আত্মহত্যার 
মূল কারণ।” 

সংবাদ পাঠকালীন বালিকার নয়ন-দয় গু ছিল না, একটু লক্ষ্য 
করিলেই বুঝা যাইত যে, তাহ!র আয়ত লোচন-দ্বয় জল-ভাৱাক্ৰান্ত হইয়া 
আমিতেছিল। যাহ! হউক, যে কোন অজ্ঞাত কারণেই হউক না কেন, 
সেইদিন অবধি বালিকা মনের শাস্তি হারাইয়াছিল - সদা সর্বদাই সেই মৃত 
সৈনিকের বিদায়কালীন গুধমুখখানি তাহার মনে পড়িত। অগহা মানবিক 
যন্ত্রণায় বালিক! দিন দিম বাল-নখর-ছিন্ন রক্ত-কমণবৎ শু ও শীর্ণ হইয়া 


আমার কে? ১১১ 





যাইতেছিল। তাহার স্বামী একদিন তাহাকে ইহার কারণ জিত্তালা করিলে, 
বালিকা অকপটে, তাহার নিকটে সমস্ত ঘটনাই বিবৃত করিল সেই সময়েও 
তাছার নয়নে হতভাগ্য সৈনিকের জন্য দু-একবিন্দু সমবেদনার অশ্ৰু 
আসিয়াছিল। তাহার স্বামী সব শুনিয়া বলিলেন, “ইহা আর কিছুই নহে, 
ইহা সেই মৃতের অভিশাপ ।” * 

জীজিতে্দ্ৰনাথ বন্দোপাধ্যায় 


আমীর কে? 


(১) 
কে আমি, গার কি কেহ বলিতে আমায়! 
কি কাজে, কিসের লাগি, এসেছি চেখায় ! 
কি হেতু,লালেন মাতা, 
কেন বা পালেন পিতা, 
কেন বিন্ধা উপাজ্ঞনে বিগ্ভালয়ে যাই ! 
থাকিবে কি এই সব চির নম ঠাই ! 
(২) 
কেন ধন আনয়নে ধেয়ে যায় মন! 
কি কারণ চায় মন ললন'-রতন ! 
কেন পুল চাই বল, 
হবে তাহে কিব! ফল, 
করিবে কি চির মম চিন্ত-বিনোদন ! 
ত্যজিতে কি এই সবে না হবে কখন! 





* বৈদেশিক ঘটনাবলম্বনে রচিত, হইলেও ইহ! কোন গল্প বিশেষের 
অনুবাদ নহে; ইহ! কাঁমনিক ঘটনামাআ।_হেখক | 


১১২ 


আলোচনা । 
(৩) 
কি লাগি বল ত এই দেহের যতন! 
কেন বল, কেন বুদ্ধি, কিসের কারণ! 
* ভালবাসা যশতষা, 
বিকল সকল আশা, 
নিরাশাব আশা বিনা কেহ নাহি আমে। 
বিকলিত চির চিত দারুণ পিয়াসে ॥ 
(৪) 
চন্ম, মাংস, অস্থি, মন, প্র।ণ কি আমান! 
বহিবে কি চক্ষু কৰ্ণ নানা অনিবার ! 
ভস্ত-পদ আদি নানা, 
লোলুপ গোল রসনা, 
কিবিবে কি রঙ্গে সঙ্গে হয়ে একাকার! 
এই কি মে ‘আমি’ যাৱে বলি গো “আমার 1 
(৫) 
কে অ'য়, আনার কেবা নারি বুঝিবারে। 
ভয না ত কিছু মম, আনিলে বিচারে ৷ 
সকলি সরিয়া যায়, 
দেখি শুধু হার হায়, 
কেহ নয়, কিছু নাই এ ভবে আমার। 
বুধাই এদের তরে করি হাহাকার ॥ 
(৬) 
এ বিশ্বে কি কেহ আছে, বলিতে ‘আমার ? 
থাকে যদি, এস দেখি - কি ৰূপ তোমাৰ ৷ 
তোমা ছাড়া কত আব, 
সহিব বাহনা-ভার, 
এস রে আমার ধন, এস একবার। 
আদবে বলি বে তোরে ‘আমার’ ‘আমার ৷* 


শ্রবিজয়নাথ মজুমদার । 


বঙ্গদেশে প্রবেশের পথে । ১১৩ 


বঙ্গদেশে প্রবেশের পথে । 


বঙ্গদেশের উত্তর-প্রান্তে, বিহার-বঙ্ষের বাবধান-ক্ষেত্রে, হইটি মনোরম 
প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ দুষ্ট হয়। সেই ছুই গ্রারুতিক দৃশ্যের সহিত আবার বহুকাল 
হইতে ইতিহাসের এক অভিন্ন সদ্বন্ধ স্থাপিত রহিয়াছে! সে দুইটির--একটির 
নাম সাহেবগঞ্জ ; অপরটি-_বাজমহল। 
সাহেবগঞ্জ--গঙ্গান দক্ষিণতীবে উচ্চ ভূমিথণ্ডেব উপৰ অবস্থিত। ‘লুপ- 
লাইন” রেলপণে কণিকাতা হইতে ২১৮ মাইল। লমণকাৰীন্গেৰ নিকট 
ইহা অতি রমনীদ স্থান। এখানে আনেক কৌতুকাবহ দৃশ্যাবলী অবলোকন 
কৰিতে পাওয়া যায়। ইতিহ!স-প্রসিদ্ধ ‘তেলিয়| গরহি” ( বৰ্ত্তমান তেলিয়| গড ) 
“শাক্রিগালি'র পথেৰ প্রাক মধ্যস্থানে সাহেবগঞ্জ অবস্থিত। ‘তেলিয়া গৱরহি’ 
সাহেবগঞ্ষের নাত মাইল পশ্চিমে এবং শিকৃবিগালি’ ছম মাইল পূৰ্কো। 
'আবে। পশ্চিমে মহানাজপুবেপ নিকটবর্তী মতি-ঝবণ।'ব জলপ্রপাত। তাহাৰ 
প্রায় নয মাইল পূন্দে “পীর পমেণ্টি' সুন্দৰ প্রাক্লতিক শোভা, মসজিদ ৪ 
গোৰ সমূহ বক্ষে ধাৰণ কৰতঃ নিশ্চলভাৰে অবস্থান কৰিতেছে। বেলওষে 
ষ্টেশনের একটু দক্ষিণ-পশ্চিমস্থিভ পক্ধতোপনি আবোহণ কৰিলে, নযনা- 
ভিরাম দৃশ্তাবলীতে মন মুণ্ড হম। এই পর্বতে প্রচুর ‘মাবাই থান জন্মে; 
সাওতালীগণ তাহা কাটিয়া আনিদ! কলেৰ সাঙ্।য্যে অ'টি বাধিয়া কাগজ 
এন্ততেৰ নিমিত্ত কলিকাতা রপ্তানি কবে। ভাগীৰথী বক্ষে পরিত্রদণ করিতে 
হইলে, সাহেবগঞ্জে বা শক্রিগালি হইতে মণিহারি ঘাট পয্যন্ত যাইতে হস। 
যেন্থানে রাজমহল গিরিশ্রেণী গঙ্গ৷ স্পৰ্শ করিয়াছে, তথায় একটা মাল- 
দ্বীপের উপর একটা প্রাচীন দর্গেব ভগ্রাবশেৰ অবস্থিত। তাহাব নাম-- 
তেলিয়া গর্হি। 
তেলিয়! গর্হি ।--কেছ ফেহ ইহাকে ‘তেলিয়| গলি’ বলে, কিন্তু তাহা 
ঠিক নহে। উহা কখনো ‘গিরি’ কি উচ্চ ভীরতৃমি মধ্যস্থ ‘গলি’ বা ছোট 
পথ নহে। ইহা পূৰ্বে দুৰ্গ ( গর্ছি) ছিল। ১৫১৮ খুষ্টা্দে ক্যাষ্টানহেদা 
(088550009৫5) লিখিয়াছেন বে, গঙ্গার স্রোতের প্রতিকুলে বাইতে বঙ্গ- 
দেশের সীমায় একটা দুর্গ পাওয়া যায়, উহাকে লোকে “হোরি+ বা “গোরি 
বলে। গৌড়ের ৬* মাইল দূরে একটী শৈলের উপর উহা স্থাপিত। আবুল 
, ক্ষঙ্গলও উহাকে "গর্হি বলিয়াছেন এবং বঙ্গদেশের তোরণ স্বরূপ নির্দেশ 


ও" 





১১৪ আলোচনা । 





করিয়াছেন। এ স্থানের অধিবাসীগণ বলে,--‘তেলিয়| নামক এক নৃপতিৰ 
নামাঙ্যায়ী এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। মুসলমানদিগের পূৰ্ব্বে উহা 
হিন্দুৱালার অধিকারভুক্ত ছিল। তেলিয়! গৰ্হির পূর্বদিকে হিন্দুরাজার আমলে 
খনিত পূৰ্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত একটা জলাশয় আছে। হিন্দুদিগের জলাশয় 
প্রায় উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হয়? কিন্তু এখানে পৰ্ব্বত এবং গঙ্গার মধ্যভাগে 
রূপ স্থান ন| মিলায় জলাশঘটা পূর্ব পশ্চিম লঙ্কা করিয়া খন্তি হইয়াছিল। 
ল্যর্‌ আলেক্ভেগুর কানিংহাম বলেন যে,_ভিলিয়া গর্হি' অতি প্রাচীন 
স্থান; ছয়েনদাঙ্গ ইহারই কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া তাহার বিশ্বাস। 
তিনি আরে! বলেন বে, এখানে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের বহুতর দেবমুস্ত 
ছিল, তাহার অধিকাংশ 'কল্গংএ স্থানাস্তরিত হয়) পরে তথা হলতে সে 
সকল মুঠি লোক-লোচনেব বহিতুত হইয়াছে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দুর্গাটর অবস্থা 
কিকূপ ছিল, তাহার বিববগ টিকেন্থালের’ দ্বিতীত্থ ভাগে ( Tiffenthaler 
IL) ৪০০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ইইয়াছে। ততকালে ইহ! সমচতুষ্কোণ ছিল এবং 
ইহার প্রত্যেক কোণে একটা করিয়া গন্ুজ ছিল। বর্তমান সময়ে তাহার 
কোন নিদর্শনই নাই; কেবল প্রস্তর ও ইষ্টকনিৰ্ম্মিত জুকঠিন সুদীর্ঘ প্রাচীর 
অতীত কালের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । পশ্চিমদিকের প্রাচীরাভান্তরে 
একটা মসূজিদ আছে । “সৈয়রের অনুবাদক লিখিয়াছেন,__বঙ্গদেশে 
প্রবেশের পণে--তালিয়াগড়ি দুৰ্গ, পর্বতের সাহুদেশ হইতে গঙ্গা-উপকূল 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা সুদৃঢ় কঙ্কর কঠোর প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ১৭৪০ 
খৃষ্টাব্দে রদুজী এবং তদীয় মহাবাষ্ট্ৰীয় অনুচরবৃন্দ ‘তেলিয়া গর্হি” এবং শাকরি- 
গালি’ ঘুরিযা বঙ্গদেশে প্রবেশ করেন। পূৰ্ব শতাব্দীতে মীর জাম্লাও 
তাহাই করিয়াছিলেন। সুলতান সুজা--“তেলিয়া গর্হি” ও শাক্রিগালির” পথ 
অবরোধ করিলে, তাহাকে বাধ্য হইয়া এই পথ পরিত্যাগ করিতে হয়। 
দ্বাদশ সহজ অশ্বারোহী লইয়| অগত্যা তিনি বীরভূম দিয়! বঙ্গদেশে প্রবিষ্ট 
হন। “তেলিয়। গর্হি” সম্বন্ধে আইভস্‌ (9) লিখিয়াছেন,--নদীর ভীর 
হইতে পর্যতের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা প্রাচীর আছে। তাহা এক- 
বারে অনতিক্রম্য। উহা ঘন বৃক্ষরাজি ও কণ্টকাকীর্ণ বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ 
প্রাচীরের অতি নিকট, পর্বতের পার্শ্ব দিয়া একটা ক্ষুদ্র শ্ৰোতম্বিনী * 


+ বমন সময়ে ইহার অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। দেশের ষ্ঠাবলী নি:ন্দেছ পরি- 
বর্ধিত হইয়াছে। 





বঙ্গদেশে প্রবেশের পথে । ১১৫ 
-- 
প্রবাহিত হইতেছে। ‘ৱুকজ’--প্রাচীর শূন্য। ৮ ফিটের কম প্রপস্ত আটটি 
ধার আছে এবং এরূপ দক্ষতার সহিত প্রাচীরটি নিৰ্ম্মিত হইয়াছে যে, পুরে” 
ভাগে পরিখায় কাৰ্য্য ক্ষুদ্ৰ শ্োতস্বিনী দ্বার! নিৰ্ব্মাহিত হইত এবং তাহার 
উপর উহার সম্পূর্ণ কতৃত্ব রহিয়াছে। ননী এখানে ১ তৃতীয়াংশ মাইল প্রশত্ত। 
সাহাবাদ ।---মেজরকুট ‘তেলিয়া গৰ্হি’ দেখিয়া ছয় মাইল পশ্চিমে 
সাহাবাদ নামক একটা প্রাচীন গ্রামে গমন করেন। সুন্দর বাবান্দ! সমন্বিত 
একটা প্রাচীন মন্জিদের নিমিত্ত সাহাবাদ প্রসিদ্ধ 
Mr. Lav দুইদিন তেলিয়| গর্হিতে বিশ্রাম কবেন, পবে সিরাজপৌলাৰ 
আজ্ঞাত্ৰমে সসৈন্য যাখা কনেন। অব্মি (0৮79৩) বলেন যে, যাদি 
তিনি তৎক্ষণাৎ আৰে ২, মাইণ অগ্রসর হইতেন, তবে পবদিবস তিনি 
সিবাজদৌলাকে দেখিতে এবং রক্ষা কবিতে পাবিতেন। এীতিহাসিকগণকে 
যাহা বিধৃত কৰিতে হস, খুব সম্ভবতঃ তদ্ধপরীত কতকগুলি কাৰ্য; সংঘটিত 





হইয়াছিল। অব্মির এই উক্তি সঙ্গত থলিষ| বোধ হয় না। খিল বলেন, 
অন্মি অসাধারণ কিছু ভালখালিতেন এবং বৰ্ণিত বিষণ শুশ্মানুসুন্মরূপে 
বিচিত্র করিতে তিনি সকল সময়ে সক্ষম হন নাহ। তেপিয়! গৰ্তি কুড়ি 
মাইলের স্থলে রাজমহল হইতে ত্রিশ মাইল এবং বন্তাপ্নাবিত দেশ দিয়া 
ইহা অতিক্ৰম করা ‘ল’র’ পক্ষে সংজসাধ্য ছিল না। মেৰ কুট অতি 
ক্ৰুত অগ্রসর হইয়াও, রাজমহল হইতে যাএ| করিষা প্রথম দিন শাক্রিগালি 
পর্য্যন্ত 'অগ্রসর হইতে পারিয়/ছিলেন অর্থাৎ তেলিয়া গবহির তের মাইল 
পশ্চাতে ছিলেন। অর্মির মন্তব্যের প্রতিহৃলে একটা প্রধান আপত্তি এই 
বে, ‘লি’ রাজমহল পহছিলেও সিবাজদৌলাব সাক্ষাত্লাত ঘটত না। রাজনহল 
গঙ্গার অপর পারে, মালদহ জেলার বইবনের, নিকট। সিরা বন্দীভাক্কে 
রাজমহলে আনীত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুমিদাবাদে পাঠান হয়। 

পীর পয়েন্টি (১)1- ইহা তেণিয়া গৰ্হিব অনেকটা পশ্চিমে এবং 
সাহেবগঞ্জ হইতে চৌদ্দ মাইল দূরে অবস্থিত। পীর পয়েণ্টি বাজার (২) 


(১) এই সহর অতি পুৰাতন , 79২০8০1০028 মানচিত্রে ইহাব উল্লেখ অছে। 

(২) পয়েন্টি এবং শীক্রি গালি অক্ষম গ্রাম অর্থাৎ অক্ষম সিপাহাদিগকে পেল্সনের পরিবর্তে 
এই দুই প্রানে জমি দেওয়া হইয়াছিল । বিদেশায়গণ এই তুনিকে ]7) [19 বলিত। ইলিয়ট 
অনুমান "করেন, উহা 10%9110 শব্দের অপজংশ | বুণিযানের নিকট মূর্শিদ!বাদ* জেলাৰ 
108) নামে একটা আম ও বাজার আছে। 





১১৬ আলোচৰ! ৷ 





স্তি ERO 
ও পৰ্ব্বত হইতে প্লেলওয়ে ষ্টেশন তিন মাইল বাবধান। “পহরে” পহুছগে 
ভ্রমণকারী কৃতাৰ্থ হন; তথায় তাহার সম্মুখে সুন্দর প্রতিক মেন্নৰ্য্য বিস্তৃত । 
এস্থান মর্কতোভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ ইহা সুপ্রসিদ্ধ ধূর্ত লৰ্ড ভ্যালেন্সিয়ার 
কথা স্মরণ করাইয়| দেয়। 

পর্বতের সান্ুদেশে বা নিকটে এখন আর নদী প্রবাহিত হয় লা, কেবল 
প্রকাণ্ড চর, তদুপরি গ্রাম; দুরে তন রৌপধারার হ্যায় গঙ্গা দৃষ্টিগোচর 
হয়। পূর্বদিকে যতদূর দুটি চলে, ততদূব কেবল শাক্রি গালির ‘বনরাজি- 
লীল|’। দক্ষিণে রাজমতল পৰ্ব্বত এব" উহাব পশ্চাতে পশ্চিনদিকে মুঙ্গেরের 
নিকটস্থ কাৰাকপুৰ পন ॥ তথা পৰাতোপৰি একটা মম্ভিহ এবং একটা 
কবর আছে। 1৮9 বিধরণ পাঠে জানা যায় নে, বব্যটা দাহ ক।মালেব। 
কিন্ত আন একটু উচ্চে এছ 0 বৃক্ষে শহলছারায় আৰ একটা কাৰ 
দেখিতে পাওয়া যার। মন্জিদের থাদিমগণ (7৩14400২) বলেন বে, 











উহা! একজন ইংরেজেৰ সমাধি-মন্দির । উতার গাতে কোন কথা ৰোধিত 
নাই। আমাদের বিশ্বাস, উহা! ( Samucl 01710190১7এব সমাধি; ১৭৭৯ 
খুষ্টাৰো তিনি মুর্শিদাবাদের চিফ (071) ছিলেন। ‘মৈয়ব ৪) বলেন 
যে, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে নাজাম উদ্দৌনার দি'হাসন আরোহণ ব্যাপারে তিনি 
যেসকল উপঢৌকন প[ইন্নাছিলেন, তাহা ক্লাইভ কতৃক প্রত্যর্পণ করিতে 
আদিষ্ট হইলে তিনি কাধ্য পরিত্যাগ করেন। প্রন্থকার বলেন,_Middle- 
10০॥ অনেক দিন ভাৱতবৰ্মে ছিলেন। কার্য ত্যাগের গব তিনি ব্যবনারে 
প্রবৃত্ত হন, কিন্তু অধ্যপনকাঁল পরে তিনি পুর্ব কাৰ্ধ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি 
আজিনাবাদ ও সুৰ্শিদ।বাদের মধ্যস্থান সাহাবাদের নিকট পয়েন্টিতে পরলোক- 
গমন করেন। এ পয়েণ্টি গাহাড়েই তিনি সমাবিস্থ হন; কবরাট বহুদূর 
হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি সদাশন ও পরোপকানী ছিলেন। তিনি সজ্জন 
বলিয়া প্রতষ্টালাভ করিলেও, মানপিক শক্তি এবং অন্যান্য গুণে ১. 
William Fullerton ; সাহস এবং সমরকৌশলে, বন্ধুত্বনিষ্ঠায় এবং সংকলপ্রের 
চূচতায় কর্ণেল 0০৫9০: ; সৎ আচরণে, বন্ধুত্ব ও ভালবাসায়, শাসন ও 
অন্যান্য কাৰ্য্য-নিপুণতায় জৰ্জ ৬০91৮: কিষা সততায় ও সৌজন্যতায় এবং 
অন্যান্য সৎ্বৃত্তিনিচয়ের জন্য Mr. Evan Law & Mr. Thomas Lawর 
সমকক্ষ" হইতে পারেন নাই।’ এই সমাধিট যেরূপ সুন্দর স্থানে সংস্করপিত, 
দারজিলিঙ্গেও তদ্ৰপ সমাধির উপযোগী একটা সুন্দর স্থান পাওয়া যায় না। 


বঙ্গদেশে প্রবেশের পথে । ১১৭ 





শাকরি গাঁি |---সাহেবগঞ্জের় ছয় মাইল পশ্চিমে শিাবরিগানি’ * 
ছুর্গাদির চিহ্ন এখন আর কিছু নাই। এই ভয়ানক গিরিসন্ধট ৯৪3 
এখন একটা ছোট গলিতে পরিণত হইয়াছে। আইভ্দ্‌ [৮69 বলেন;-- 
একটা পাহাড় কাটয়া ৯ হইতে ১২ ফিট প্রশস্ত রাস্তা! প্রস্তুত হইয়াছিল।' 
উহার উভয় পার্শ্বে অনতিক্ৰন্য জঙ্গল। এই রানা আবার সৌদ! নহে; 
রাস্তার উপর দিয়| একটা ‘বল’ গড়াইয়া দিলে, একশত গজের বেশী উহা 
যাইতে পারে না। যদি ইহার মধ্যে শত্রুর আক্রমণ নিবারণার্থ ছর্গের আলিসা 
ও বৃছৎ খানা খাকিত, তাহা হইলে ইহার মধ্য দিয়া যাওয়া একবারেই 
অসাধ্য হইত। টিস্ত আক্রমণফারীরা কেন এই গলি পছন্দ করে, তাহা 
সকলে জানে না। ইহার দক্ষিণে প্রচুর ভূ-ভাগ রহিয়াছে । “শাক্রিগাঁি,-* 
আুদী্চ। নীচ অন্তরীপ (05010080085 সজ] হইতে রাজমহল পর্যন্ত 
বিদ্তৃত্ত। ইহা একটী ক্ষদ পর্বতে 1 শেষ হইয়াছে, এবং উহার উপর 
একটা সমাধি বিদ্যমান আছে। উহা সৈয়দ আহম্মদ মকৃহুমের সমাধি এবং 
গুরঙ্গজেবেৰ খুড়া সায়েন্দা খা কষ্টক নির্ল্মিত। ছোট ঠেনবি এবং তদীয় 
বাহকগণ এই পর্বতের উপর উঠিয়া খু্টবর্ম সন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন । 

“হেনরি তদীয় বাহকগণ সমভিব্যাহ'রে রাজমতল শৈলেব নিকট একটা 
মনোহন স্থানে পরিভ্রমণ করিতে যান। * * * পুয্য অস্তাচলচুড়াবলঘী ' 
এবং মলিলোপরি দিয়! সুবীতল মলস্স সমীরণ প্রথাহিত হইতেছিল। বালক 
হেন্রি ক্লান্তি দূর করতঃ অক্লেশে একটা শৈলে আরোহণ করে এবং উহার 
শিখরদেশে একটা সমাধি দেখিতে পায়। এখানে তাহাবা উপবেশন করে; 
সুন্দর প্রাক্কতিক শোভা দেখিয়! হেন্রি যুক্তকণ্ঠে তথাকার প্রশংসা করিতে 
লাগিল। তাহার বাঘদিকে গঙ্গার সুগ্রধর শোতিধারা, বক্রতীরের পাশে পাশ 
যাইয়। রাঁজমহল গিরিশ্রেণীব পশ্চাতে লুকাইযাছে। * * * ডাঙি এবং 
দেশীয় তৃত্যগণ দিবসের কাধ্য শেষ করিয়া, এক এক জাতি এক এক দলে 
বিভক্ত হইয়া নদীর তীরে খানা প্রস্তুত করিতে লাগিল। কেহ মল্লা বাটি- 
তেছে, কেহ ব| অগ্নি প্ৰজ্জালিত করিতেছে; ফেহ বা পিস্তল পাএ মার্জিত 





* ইহার অর্থ -শাবরার জন্য সুত্ৰ প্‌ৰ। শৰ সাত সা হইছে উৎপন্ন হইয়াছে। 
পায়মীতে কেহ ফেহ 'শালক্রগালি' বলে। 

+ শাকরিগালি এবং পটলগঞ্জের মধ্যইত পৰ্বত । মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটীর ষহিত 
ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। 


১১৮ আলোচনা । 





করিতেছে এবং অবশিষ্ট সকলে মণ্ডলাফারে উপবেশন করতঃ নারিকেলের 
খুলির হ'কান্ন তামাকু পান করিতেছে। তাহাদের সঙ্গুখে__দক্ষিণ দিকে 
একটা সুন্দর গ্রাম অবস্থিত। তথায় প্রচুর শন্তক্ষেতর,_বৃক্ষরাজি, ছোট 
বাশঝাড়ের মধ্যে খড়ের কুটীর, কলা ও খেজুরগাছ আছে। তাহার পর 
জঙ্গলাকীৰ্ণ রাজমহল শৈল দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। * * * হেন্য়ি অনেক- 
ক্ষণ নিন্তন্ধে বসিয়া রহিল। অবশেষে নীরবতা ভগ্ন করিয়! বলিল,--বুখি, 
দেখ কেমন ঘরন্দর দেশ; ইহার অধিবাসীবৃদ্দ যদি খৃষ্টান হইত, তবে 
সোনায় সোহাগা হইত। গষ্টধর্ম্মালধী হইলে তাহারা এমন অলস হইয়া 
থাকিত না, সকলে একত্রে মিলিয়া বন পরিষ্কার করতঃ প্রভুর আরাধনার 
নিমিত্ত গির্জা প্রস্তুত করিত। লোকে খৃষ্টান হইয়া যখন রবিবাবের প্রাতঃ- 
কালে একত্রে এই সকল শৈলমালার মধ্যে কোন একটা নুর গির্জায় উপাসনা 
করিতে গমন করিবে এবং প্রদোষকালে ঘরের সন্মুখে বসিয়া যখন শাস্ত্র 
(বাইবেল) অধ্যয়ন কবিতে থাকিবে, তখনকাথ সে দৃশ্ঠে কাহার না অন্তরে 
আনন্দের সঞ্চার হইবে?” বুখি উত্তর করিল,--পআমার ধারণা, এমন দিন 
হইবে, ষথন জগতের সকলে একধর্ম্মাবলখী হইবে, তখন কোন জাতিভেদ 
থাকিবে না। কিন্তু কতদিনে যে সে শুভদিন উপস্থিত হইবে, তাহা বলিতে 
‘পারি না এবং ইহাও রব সত্য যে, ততদিন আমি জীবিত থাকিব না ৷” 

‘অসহায় বালক হেন্রি যদি আজ জীবিত থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে 
পাইত, তাহার স্বপ্ন অনেকাংশে সত্যে পরিণত হইয়াছে। মিশনরিগণের কৃপায় 
অনেক নিৰ্ব্বোধ ও সরল গ্রামবাসী কুসংস্কাৰ ত্যাগ করতঃ আলোকে প্রেরিত 
হইয়াছে। মহারাজপুর এবং তিন পহরেব মধ্যস্থল তাল ঝারির শৈলমাল! 
মধ্যে একটা সুন্দর গির্জা নির্মিত হইয়াছে। 

মতি ঝর্ণা ।---শাক্রি গালিব প্রায় পাচ মাইল দক্ষিণ-পূৰ্ব্বে মহারাজ- 
পুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় ছুই মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে একটা অপরূপ 
সুদৃশ্য উপত্যকার উপর উহা স্থাপিত। তথায় ৫৭৬০ ফিট উচ্চ দুইটা 
জলপ্রপাত আছে; পাহাড়ের দটটী বিভিন্ন ধার হইতে সলিল নির্গত হই- 
তেছে। গত পূৰ্ব্ব শতাব্দীতে হজেদ্‌ ( ০৭৪০৪) এই জলপ্রপাত দেখিয়া- 
ছিলেন। তিনি বলেন, ছুইটা একত্রে ৯০৫ ফিট উচ্চ। বর্তমান সময়ে 
বর্ষাকাল ব্যতীত অন্ত সময়ে বেশী জল থাকে না। “ফয়াসের’ (০১০৮৩ 
জলপ্রপাতের সহিত ইহার সাদৃশ্ত আছে; কারণ উভয়ের পাৰ্শ্বস্থিত দৃশ্যা- 


বঙ্গদেশে প্রবেশের পথে । ১১৯ 





বলী প্রায় এক প্রকার। এখানে ফাল্গুন মাসে একটা মেল! বসে। সেই 
ময় একজন যোগী আমিয় নিম জলপ্রপাতটির পাদমূলে এক পৰ্ব্মতগুছায় 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখাতে পুরাতন একটী বাধের ভগ্নাবশেষ বিস্কমান 
আছে। একটী শিবলিঙ্গ স্থাপিত থাকায়, ঘাত্রীদিগের নিকট ইহা পরম রম- 
শীয় স্থানরপে পরিগণিত। মিঃ ভার্সেট নামক এক ইংরেজ মতি বর্ণার 
সন্ন্যাসী (85৫2086 of M০ti 0০:০০ ) সম্বন্ধে একটা গল্প লিখিয়াছেন। 

রাজমহল ।-_গঙ্গাতীরের একটা বিধ্বস্ত রাজধানী। গুন! যায়, ইহার 
পুর্ব নাম আল্রমহল ছিল; মানলিংহ রাজনহল নামকরণ করেন এবং পরে 
আকবর নগরে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু আজমহল বোধ হয় পুষাতন নাম 
বা হিন্দুদিগের প্রদত্ত নাম নহে। তথায় কাকজোল নামে একটা পুরাতন 
পরগণা আছে, (বর্তমান সময়ে ইহার অধিকাংশ গঙ্গার পূর্বদিকে পড়ি- 
য়াছে ), এবং বাহোয়া রেল-ষ্টেশনের অল্প দক্ষিণ-পূর্ব এ নামের একটা 
গ্রাম আছে। কানিংহাম অন্যান করেন যে, উহা! এক সময়ে এই প্রদে- 
শের হেড কোয়াটাব (1705 00816003) ছিল এবং হয়েনথাং সম্ভবত: 
ইহারই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 

রাজমহল ষ্টেশনের প্রায় চার মাইল পশ্চিমে, হাডক (9৫৯7) নামে 
একটা ছোট পাহাড় বা উচ্চ ভূমি আছে। তদুপরি, রাস্তার বামপাৰ্শ্বে-- 
দক্ষিণে বৃহৎ আম! মস্জিন্‌ বি্যমান। হান্ডফ. আরবী শব্দ, অর্থ-_ ক্ষুদ্র পর্বত। 
এই মস্জিদ্‌ মানপিংহ কর্তৃক নির্মিত হয়, তিনি সম্ভবতঃ ইহার [নিকটেই 
বাস করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর রাজমহলের এঁখৰ্ধ্যের বিবরণ 0:থএর 
ভ্রমণ কাহিনীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে এ স্থলে তাহার উল্লেখ 
করিলাম না, স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহার বিবরণ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত 
করিবার বারন! থাকিল। 

ষ্টেশনের নিকট রাস্তার বামপার্শ্বে মীরজাফর তনয় খিরণের সমাধি-মন্দির 
আছে। উহার গাত্রে কোন কথা লিখিত নাই এবং উহার অবস্থাও 
শোচনীয়। পূৰ্ব্বে উহ! প্রাচীর কারায় বেষ্টিত ছিল। পথের অপর পার্খে 
কতিপয় মুসলনান রমণীর সমাধি-মন্দির আছে। 

১৭৬৭ খৃষ্টাবের ২র! জুলাই তারিখে বেট! জেলায় বজ্ধপাতে খিরণের 
প্রাগবায়ু বহির্গত হয়। তৎকালে তিনি মেজর কারণফের সহিত কাদিম 
হোসেন খার অনুসরণে ব্যাপৃত ছিলেন। জনশ্ৰুতি এই যে, তাহার আদেশে 


১২০ আলোচিন!। 
চাকায় যে সমর আলিবন্দি দুহিতা খেসোট বেগম এবং আমন! কেগনকে 
( লিৱাজের মাতা ও খুড়ি) নিমজ্জিত করা হয়, ঠিক সেই মুহূর্তে তাহারও 
শিরোপরি সশব্দে বদ্ধ নিপতিত হয়। আমার বিশ্বাস, এই দুই রমশীকে 
নিমগ্ন করার বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আসল 
কথা এই, সিরাজদৌল্লা যে মাসের যে তারিখে নিহত হন, মিরণও সেই 
মাসের সেই তারিখে নশ্বর কাযা ত্যাগ করেন। মিরণের মৃতদেহ কাষ্ঠা- 
ধারে আবদ্ধ করিয়া কতিপর লোক স্বদ্ধে করতঃ অতি তবরা গঙ্গাতীরে আন- 
যন করে এবং মুর্শিদাবাদে আনদন জন্য নৌকায় উঠায়। কিন্তু তাহা হইতে : 
পুভিগন্ধ নিৰ্গত চইতে আরম হওয়ায়, বাহকগণ মৃতদেহ সমাধিস্থ করিতে 
বাধা হয়। সেইগ্থান এখন তাহার মন্ষেন্টের নামামুমায়ী অভিহিত হই- 
হেছে। মৃত্যু সময় তাহার বয়স ৩১ বৎসর হইয়াছিল,_সিরাজের কিছু বড় 
ছিলেন ৷ 

উদয়নাল!।-_যেজর আদমের ১৭৬৩ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারি" 
খের বিজ্য়ক্ষেত্ৰ--উদয়, রাজমহল ভইতে ছয় মাইল দুরে, মুর্শিদাবাদ যাইবার 
পুরাতন পথে উত্তৰে অবস্থিত। ইহা পূৰ্ব্বে সুরক্ষিত স্থান ছিল। বাদে 
গঙ্গা প্রবাহিত, দক্ষিণে একটা প্রকাণ্ড ঝিল এবং সন্মুখে দুইটী ক্ষুদ্ৰ পৰ্ব্বত 
গড়বন্দি ভাবে রহিয়াছে। পশ্চাতে উদযনালা। মীরকাসিম * ইহার উপর 
প্রস্তর ও ইক দ্বারা একটা লুন্চ সঁকো নিৰ্ম্মাণ করেন। ইহার একটী 
খিলান এখনো দণ্ডামমান আঁছে। দক্ষিণের ঝিল--যাহাব মধ্য দিয়া বৃটশ- 
সৈন্য অগ্রদর হইয়াছিল, তাঁহা তিন পহৰ এবং রাজমহলের মধ্যবর্তী সুবৃততৎ 
ঝিলটার অংশ। মিঃ সানিব নিকট একটা কামান এবং কতকগুলি গোল! 
ছিল; তিনি যুদ্ধাবসানে সমর-ক্গেত্র হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 
Renvellaর মানচিত্রে আক্রমণের একটা প্ল্যান (12) এবং যুদ্ধেব পূৰ্ব্ব 
উদশেব একটা দৃশ্য চিত্ৰিত আছে। 





শ্রীব্জস্থন্দর সান্যাল 





? বিতাবিল নহোদয়েৰ মতে ইহ! সৃলতান সুদ কৰ্তৃক নিৰ্ম্মিত হয়। 
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ডাক্‌-বাবু। মশাই, এর মৰ্ম্ম আপনি কি বুঝ্বেন ? নিজে জিনিসটা 
পচ্ছন্দ ক'রে এনে খাব, তেমন তে! আর অপরেব হাতে হবে না! আদি 
যে জিনিসটা খেতে ভালবানি, সে জিনিসটা কি রাঁধুনি জান্তে পার্বে, 
না তৈয়ার করে দিতে পারবে? অরব্যগ্ন স্বহস্তে পাক ও পানসাজা, এ 
দুই জিনিস স্বহস্তে ষেমন উত্তম হয়, অন্ত হস্তে তেমন হয় না। 

মঙজুম। তা বটে। 

এই সময়ে হেড ক্লাৰ্ক বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনিও ডাক্‌- 
বাবুর সহিত যোগ দিলেন । 

মজুন। এয! আগনিও কি স্বহন্তে গাক করেন না কি? 





হেডক্লার্ক। কেন? স্বহস্তে পাক করাতে দোষ কি? এ নূতন জায়গান 
বদ্লি হযেছি, কার হাতে খেতে যাব মশাই? 

মজুষ। আপনি তে! অনায়াসে রাধুনি বাঁধতে পারেন? আপনার 
অবস্থা বেশ তো সচ্ছল ? 

হেডক্রার্ক। তা বলে কি হয়? এক মাসের জন্য একটিনি, বেণাদিন 
তো এখানে থাক্চি না, কাজেই একটা দিন একরকমে কাটিয়ে দেওয়া, 
আপনিও বেমন মশাই, এর জন্য আবার রাধুনি রাখা? 

চতুৰ্থতঃ,--বাৰুবা স্বহস্তে পাক করেন, তাহার একটা উদ্দেশ্য আছে। 
সেটি বোধ হয়, একবারও ভাবিগ্গা দেখেন নি! বাবুর স্বহস্তে পাক করেন, 
এত কষ্ট স্বীকার করেন, কেবল কি ছাই ছুটে। অন্ন ব্যঞ্জন পেটে দিবার 
জন্য? এইটা কি তাদের একমাত্র উদেশ্য ? না, এর মধ্যে আরও কিছু 
আছে। এত খরচের সাশ্রপ্র করিবার প্রধান উদ্দেশ্য কি? গৃহিধাদিগের 
ননোরপ্রন হয় কিসে? 


নল্‌ ঝনাবম্‌, প্রাণ ছম্‌ ছম্‌, 
কেমন জিনিস বল? 
এ যে ফিরিঙ্গী কুল, কর্ণনূলে ছুটী ডগ, 


বাহার কেমন বল ॥ 
আধুনিক ফ্যাসানে, ইহুদী মাকৃঢ়ী কাণে, 
সুন্দরীর বাহার তাতে। 
গুদ্ফ হারের শোভা, দেখতে মনোলোঁভা, 
হামিল্উনের গড়নেতে ॥ 


৫5 ফামিনী। 





কামিনীর দ্যুতি হয়, সনের বিরাগ যায়, 


নব নব ব্ৰেমূলেটে! 
নুৱজাহান জনন, তাতে লাল পশম, 
ননের আতঙ্ক ছোটে ৷ 
গক্ষতীবা দেখ, মনের সুখে থাক, 
ভাবনাৰ কি আছে কার । 
শ্চস্তে বন্ধন পাক, শোক দুঃখ দুবে যাৰ, 
দেখিলে এ বিধুবদন | 





মন গুল কে থাকে, লোমল হা নেবে, 
স্ব ঠি বাড়ে মন মাঝে। 
তোমাকে সাজাইতে, বান! ময় চিতে, 
হাত গোড়াই কি সাধে নিজে? 

বাস্তবিক কথা, বন্ধনের যন্ন্ণা ভোগ কবা, অগ্নিব নিকটে বসিয়া অনব্ৰত 
জাল দেওয়া, হয় ত ভাতের কেন উৎংলাইয়া হস্তে পড়িয়া ফোস্কা হইল, 
কিছ মতসা ভাঁজিবার সময়ে চাটু হইতে উত্ত্ তৈল চুটিয়া আসিয়| গাৱে 
পড়িয়া ফোস্কা হইল, অথব! দুগ্ধ উৎপাইয়া উমুনের মধ্যে মখ পড়িয়া গেল-- 
এত সব কষ্ট সহা করা কি কেবল উদবের অগ্ত-_না, ভিত্তরে কোন উদ্দেশ্য 
আছে ;-_-মনোরক্জিণীব মনোরঞ্জনেব জন্য, গৃহিণীকে তুষ্ট করিবার জন্তু নয়? 
গক হইতে দুধ হর, দুখ হইতে ক্ষীর হয়, তদ্রপ বাবু হইতে পাক্‌ 
হয়, পাক হইতে গুহিণীব মনোবঞ্জন হয়। এ হেন গৃহিণী যৰি বাকিয়া 
বলেন, তবে ₹%-বেচাবি আব কোথায় যান! যাব জন্তে মব--সেই যদি 
পর ভাবে--তবে দাড়াই কোথা? এত কবে যাব মন যোগাই, তিনি যদি 
বেঁকে দাড়ান, তবে আর আক্ষেপ রাখিবাব জায়গা নাই। মনে কক্কন-- 
ভিন্ন দেশে--ভিন্ন বেশে কত কষ্ট স্বীকার করে ভু্পয়স! রোজগার, এ কার 
জন্তে ?-এত কষ্ট, স্বহস্তে পাক্‌ করে প্রাণকে, মনকে ও শরীরকে কষ্ট 
দিয়। ছু-গরসা বাচান--এ কাৰ জয় ? হায়! হায়! একবার তা ভাৰলেন 
ন|! কর্তার যে ছুঃখ--মনেব আবেগ-আহা! রফনের সময়ে এ মুখকান্তি 
স্মরণ করিয়া মে প্রফু্নত|--উংলাহ -সেটুকুও কি একথার ভাবিতে নাই? 
সব দোষ--নন্দখোষ--তাতো হবেই। যাক্‌, আনি যখন সইঠে বসেছি, 
তখন ছুটো বথা মইতে পাৰ্বো না, এ কেমন কথা? সবে চুপ্‌ ভাল।-- 
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বরকারি রাজপথ--কতলোক যাতায়াত করিতেছে--এমন কি, কতলোক 
মুত্ৰতাগ করিতেছে ; মাঝে মাঝে বড় কর্তাকেও পরিত্যাগ করিতে হইতেছে, 
কিন্তু রাজপথ, কি কাহাকেও তিরস্কার করে? অথবা মুখ উঁচু করে কথ! 
বলে? কোন কথাটা নাই, নিৰব্নাক--নিশ্পন্দ--নিস্ডৰ। যে হা ইচ্ছা করুক, 
যা ইচ্ছা বলুক_ঘত লোকই চলুক_কিন্তু রাজপথের সেই একই ভাব-- 
সে বহুদিন হইতে সেই একই ভাবে আছে--অবিচল। রাখি দিন গো, 
মহিষ, ছাগল, কুকুর প্রভৃতি চতুষ্পদ এবং মনুষ্য প্রকৃতি দ্বিপদ অনবরত 
চলিতেছে, গোযান বহঠিভেছেকিন্তু রাজপথের সেই একই ভাব--কাহাকেও 
একটী কথা বলে না, ভার এত অসীম ধৈৰ্য্যপক্তি। বর্ষ! অদিল,_-ক্ল 
হইল--তত্রাচ রাজপথ অচল অটল- শাতে প্রাণীমাত্ৰই থর থর কাপিতেছে, কিন্তু 
রাজপথ উলঙ্গ__সমভাব। খু আসিতেছে, যাইতেছে, কিন্তু রাজপথের সেই 
একই ভাব। আহা! রাঙ্পথের ষ্যায় »থ্গুণ কার আছে? হে পাঠক! 
গ্রন্থকার কি তদ্রপ নহে ? উপগ্জাম-লেখকের কি তদ্ৰূপ হওয়! উচিত নৰ? 
বথন গ্রন্থকার হইয়া আসবে নানিয়াছি, তখন কোনদিকে দৃষ্টি করা, কোন 
কথার প্রতি কর্ণ খাঁড়া করা, একেবারে অসঙ্গত। যখন গ্রন্থ চতুদিকে 
ছড়াইয়া পড়িতেছে, তখন সকলেই মে একবাক্যে ধের সুখ্যাতি করিবে, 
ইহা তো একেবারেই আঅসন্রর। বরং মনে করা উচিত, শত সহজ ওঠেন 
শত সহস্ৰ প্রকার মনের ভাব বান্ধ হই-ব। তখন এদ্বকার কাহার মুখ 
চাপা দিবে? আৰু কেই বা গ্রহথকারের কথা শুন 
রাজপথের প্যায়-_যত কথাই উঠুক,_যতই বাকাবান্‌ বৰিত হউক 
প্রকার ঢেউ উঠুক, নির্বাক_নিষ্পন্দ থাকে,--একেই ত শত বকরের নিঘোৰ 
তাহার উপর কি শব্দ চলে? বদ্রশন্খে অন্ত শব্দকে আবৃত করিয়া নেৱে-- 
আনি চীৎকার করিয়। কি ফরিব ? 


মেই জন্তু গ্রহকার, 
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গিন্নীদিদি কামিনীর মাঁয়ের বাড়ী বেড়াইতে গিরাছেন, বাগানে উড়ে 
মালী কাজ করিতেছে ।__নবাবুর হিন্দুস্থানী বেহার! উড়ে মালীর নিকট আসিয়া 
ছাগর খাটে বশিয়্ন| তামাকু সেবন করিতেছে, এমন সময়ে একজন গণক- 
ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইল। গণকের কপালে ভিলক-_মাথায় টিকি-- 
স্বদধদেশে একখানি চাদর দৌলাগ্সমান ও বগলে একটা দপ্তর,_গরিধানে 
একথানি রেনির বাড়ীর ধুতি_ডানহাতে একটা হোগ্লার ছাতি। উড়ে 
মালী ও শিনুন্বানী বেহারা এই গণকের আকার প্রকার দেখিয় কিছুই 
বুঝিতে পাৰিল নাঁ। উভযে একদৃ্ঠে গণকের দিকে তাকাইয়াঁ বৃহিল। 
এমন সময়ে গণক তাহাদের নিকটে দণ্ডুর পাতিয়া বলিতে লাগিল, “কৰে 
কে সব্বে__কার ভাগ্যে কি আছে_কে কত ধন পাবে, সে সৰ খবর 
আমি বলৃতে পারি। আমার কাছে সব রকম মতলব আছে। মনের 
কথা বলতে পারি, মনের বেদ্ন1 দুর কবৃতে পারি। বিয়ের ফলাফল 
বলতে পারি) 
শগুরুচক্র বুধেন্দুনাং দিনেষ সুভগ| ভবেৎ। 
সুর্ধাকি ভূমি পুজাণাং দিনেষ কুপটা ভবেতৎ ॥ 
বারদোষা প্রভবন্তি রাত্রো। 
বিশেষতঃ তোর্কাবনিভখনীনাং ॥” 
এই প্রকার শ্লোক আওড়াইতে শুনিয়া, উভয়ে একেবারে মোহিত হইয়া 
গেল। তাহারা উভয়ে মনে মনে বলিল, “এ গণকঠারুর ভাবী বুদ্ধিমান্‌ 
ও পণ্ডিত।* 
উড়ে মালী। নায়ক-_বাহা করি বৌ তার বাপ ঘর অছে, ক্যামন অছি, 
কই পাবিযু ? 
হিনুদ্থানী। আজ দশ রোজ মের! খগর আয়া, মের! লেড়্‌কী হয়া। 
আচ্ছা বলিয়েতো, মের! জক কেয়ন| হায়, আউর মেরা লেড়কী কেয়সা 
হায়? 
উডে। আবে, বেটকা, বস্‌, মোর কথাগুল! অণু শুনি। এতত দে 
মনক আছে, কহ । 
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হিন্দু। আরে, মের! জরুরি কাম্‌ হায়, তুরস্ত চলা বাগ|, মেরা দেখ্নেসে 
আচ্ছা হোথ|। বাবু আয়গ|--হাম্‌ কিন্তেরে দেরি করে গা? 
উড়ে। টিকে রহ, টিকে রহ, তোর মনিবকো রাগো হবনি, চারি বরষ 
ঘর যাউচি না, ঘর পর শুনি কলি। 
গণক ঠাকুর। তোমরা এত ঝগড়া করছে! ৰেন ? একে একে আমি 
সবাইকার হাত দেখে দিচ্চি। চার চার আনা এক একজনকে দিতে 
হবে। সব ঠিক বলে দিব। 
প্রবিমন্দ কুজাক্ৰান্তং মৃগান্ধাৎ সপ্তমং তাজেৎ। 
বিবাহযাত্ৰ| চুড়াযু গৃহবৰ্ম্ম প্রবেশনে।* 
গণক ঠাকুর ঠিক বুঝ্তে পেরেছে! সে এই কাজ তিন পুরুষ হ’তে 
করিয়া আদিতেছে। প্রানে গ্রানি ঘুরিতেছে--টোপ্‌ কেলিতেছে, আর 
মাছ ধরিতেছে। উড়িয়া মালীর মনের ভাব বুঝবে এতে! সহজ কথ$। 
অমনি ওঁ শ্লোকটী বলে ফেল্লে। উভয়ে শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিল 
কি না, তা বলা যায় না। তবে বিবাহ শব্দটা উদ্ভিয়ার কানে পহছিল, 
সে মনে মনে ভাবিল, “নায়ক ঠাকুর, যত কথা কহচ্ছস্তি, মোর সাঁধিকিরি 
বাত কহস্তি। মোর বৌক্যামন অছি, তা নায়কর মন উদয় হইলা, মোর 
বৌয়র সমাচার দেবার লাগি কথা উঠিল” আর যায় কোথা? উড 
কি আর থাকতে পারে। মে লাককাইয়া উঠিয়া এক গান ধৰিল,-- 
| গীত। 
"অন্ত হেলে দ্বিনমণি হেলা দিন শেষ। 
আসয়ে রজনী রাণী ধড়ি কড়া বেশ ৷৷ 
সন্ধ্যা হল্যা, সন্ধ্যা! হলা, 
বুলে পক্ষীগণ, 
যার দেশ যেবা বামে করপস্তি গমন, 
মোর হিয়! খৌ লাগি গাব দেশ। 
ধরি উড়ায়ন দাস্তে করি (হমাড়ুপি 
যাউচস্তি গুরুপাল গুঠরু বাহরি, 
হড় কাম সারি চাষ| মহানন্দেরে, 
নানা রঙে গীত গাই বাউরস্তি ঘরে, 
মোর বৌ হেখা আম ॥” 
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নায়ক ঠাকুব, কি তু দেখিল, মোর কছ। 

হিন্দু। আরে, এ কাহাকা আদ্মি হার, একদম্‌ বান্দরকা মাঁকিক্‌ লাফাত! 
হায়-লশ্ক বন্ধ কর্তা হা_ইস্ক] কিয়া কাম হায়, গোড়ে দবুড় উদ্‌কে 
নেহি হোতা। আরে শ্বশুর, মেরা বাত্‌ তো শুন। 

উড়িয়া। তু কাই মতে রগুচু। মম প্রাণে খুব সুখ আঙ্গ চ, 

বৌর খবর মতে শুনিব--তু কাই মতে ৰ৪চু ? 

হিন্দু! তোম্‌ কায় বক্‌ ঘক্‌ কবত| হায়! হাম কো কি চিন্তা নেহি। 
মেরা নাম লাল সিং। বাড়ী লমন্তীপুর) মের! সাত কট্‌পটানি! সব ঠিক 
কর দেগাঁ। ও ঠাকুর, তোম্র! দপ্তর পাতো, আউর গড়ি লেও--আউর 
মেরা লব খবর বাঁতাঁও। হাম্‌ তোম্‌কে| এক আধুলি দেস্গা। 

উড়িয়া। আরে হিনুস্থানি, কিমে কহুচু মতে। তু আট আনা দিব, 
মুই এক তঙ্কা দেমি। মোর বৌর কথা! আগে কহ। 

গণক। আরে, বড় সুদ্বিপে পড়লাম যেগা! আমি কি করি। (চিন্দু- 
স্থানীর প্রতি) আপকো ডেরা ৰহ! ? চলিয়ে, হাম্‌ আপ্‌কো ডেরামে যাগা, 
আর সব খবর বাত্লাম গা। (তৎপরে উড়ে মাণীব প্রতি) ও উড়ে 
ভাই, তুমি বস, আমি ওর হাত দেখে তোমার কাছে আস্গ। 

এই কথা বলিয়া গণক ও হিন্দুস্থানী প্রদান করিল। এদিকে উড়ে 
মনে মনে ভাবিত্তে লাগিল, 

“মোর কপাল সখ ন অছপ্তি। নায়ক ঠাকুব চলি গেযা। মোর কাম 
দেবি। বাবু আঙ্গচি ৷” 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


চাকরি করা কি ঝক্মারি। সরকারি চাক্রিতে ৰে সকল গুঁতোগাত। 
খেতে হয়, ত| প্রকাশ কর্লে বিপদ। কিল খেয়ে কিল চুরি কর্তে হয়। 
গুঁতোগাতা খেয়ে যে চুপ করে থাকে, সেই বাহাদুর; আর ওতোগাতা 
খেয়ে যে চুপ করে না থাক্তে পাবে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে দৌড়াদৌড়ি করে, 
সেই ৰোক|! কেন না, দে রোক| কথা বলে। একবার একজন প্রধান 
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শিক্ষকের সহিত মজুমদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। মজুনদার মশাই 
দেখিলেন, তাহার মুখ স্নান--মাখার চুল উদ্ধে| খুদ্কে।। বলিলেন, 

পকি মিত্ৰ মশাই, ভাল আছেন?” 

“আর মহুমদায় মশাই, আমাদের ভালঙন্দ। আমাদের ভগবান্‌ 
ডাক্লেই ভাল ৷” 

«কেন, হয়েছে কি? বাস্তবিক সংসারে নানা স্থথ ছাখ আছে সত্য, 
কিন্তু আপনি যে লাইনে কাজ করেন, নে লাইনে তো কষ্ট নাই। দশটা! 
হইতে চারিটা পর্য্যন্ত ছেলে পড়াইলেন, তা হলেই ছুটী। আর আপনার 
সঙ্গে কাজেৰ সম্বন্ধ কি?” 

“ন! ভাই, এ ছাড়। ঢের খাটুনি আছে। গ্কলের বত কিছু কৰ্ম্ম-- 
লেখ। গড়ার কাজ, টাক! কড়ির কাজ, এ সমস্তই আমায় করিতে হ্য়। 
তাতে একটু ভুল ভ্রান্তি হইলে, যে সম্প।দক মশাই হয়েছেন, তিনি কেটেই 
ফেলেন, কি মেরেই ফেলেন। যদিও এই কয় বৎসরে কোন তুল ভ্রান্তি 
হয় নি, তবুও কি জানি কথন কি চয়।” 

“কেন, নূতন কোন গোলযোগ উঠিয়াঙ্চে না কি, আপনার কাদ- 
কর্দের ত বেশ সুখ্যাতি শুনা যায়। আপনাদের পুরাতন সম্পাদক আপনার 
উপর খুব সম্তষ্ট ছিলেন, ইনি কি ক্লক্ম না কি?” 

“মে কথা আর বলেন কেন? গত মাসের এফ হিসাব লইয়া বড় 
বিপদগ্রস্ত হইয়াছি--এমন অবস্থায় কথন পড়িনি ৷” 

“হা, চাকরি কর! কি লাঞ্না, এখন বুঝিতে পারিয়াছি। চাকুরি করায় 
সুখ নাই ।” 

“না, সুখ নাই, এ কথা বলতে পারিনা । তবে সকল মনিব সমান 
নহে। একজন হয় ত সুনেত্রে দেখিল, আর একজন হয় ত কুনেত্রে 
দেখিল। একজন খুৰ ভালবাসিল, আর একজন সর্বনাশ করিবার চেষ্টা 
করিল। নান! প্রকারে উৎপাত করিতে লাগিল। ভত্রসমাজে মুখ দেখান 
ভার হইয়া উঠে।” 

“এ কথা সতা। সকলে সমান দেখে ন1। কিন্তু তাহাতে মনিব 
মশাই নিজে বুঝিতে পারেন না। বদি নিক্সতন কশ্মচাৱীয় সঙ্গে তাল 
বাবহার করেন, তৰে সকলেই পেই মনিবের প্রশংসা ব্ুরে। কিন্তু যদি 
কোন মনিব নিম্নতন কর্মচারীকে দূর ছাই করে, য্রণা দেয়, তবে ‘দই 
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মনিবের গ্লানি কর! হয়। এ ভারা বুঝেন দ|। নেই মনিব ভাবেন, 
নিরতন কর্মচারীকে কষ্ট ও ছঃখ দিলে খুব যাছাহুরি করা হইল।” 

“শে কথা একবার ক্রিয়া বলিতেছেন, তাঁহার দৃষ্টান্ত আমিই দিতেছি। 
এই চিঠিখানা পড়ল না, তা হইলেই মনিবের মনিবদ্ধ দেখিবেন__আমার 
উপর কতদূর অন্তাঘ্ন অত্যাচার হচ্ছে, তা বুঝিতে পারিবেন ।” 

মঞ্জুমদার চিঠি পড়িতে লাগিলেন,-- 

DEAR BABU, 

I am very sorry to learo that you have withheld a part 
of each of the Teachers’ salarios, IT sent you the whole amount 
and you ought to have disbursed it. In keeping back a part 
you have actod very wrongly and Iam seriously displeased. 
You have no authority to intcrvene [0660০ me and the 
teachors, and in paying thera only a part of their salarics 
you have treated them very unjustly. 

At the prosent time you aro in tho vory oquivocal position 
of being in possession of the money which I sont you to atouce 
pay over to those to whom it belongs. You must atonce pay 
this monoy over to the toachers to whom it belongs. Pay 
this amount by means of money-orders unless any of the 
teachers are within reach of your house in which case you 
must take the money to thom. 

I have had to write to each of the teachors expressing my 
regret and I have told them that thoy will receive tho balance 
of their remaining salaries from you, and I bave tuld them 
that whatever amounts they have collected from the pupils 
Since they received part payment of their salaries from you 
will be deducted from their next months salaries at the end 
of the next month. 

I promised the teachers 296 they should all receive their 
complete salaries before this time, Though your strange and 





পাঠক মহাশয়! আমরা বৃক্ষদিগের মধ্যে অশ্ব্থকে তরুবর, চতুষ্পদ- 
দিগের মধ্যে সিংহকে পশ্ুবর, শ্ৰোতস্বতী মধে/ জাহুহীকে তোয়াশ্রেষ্ঠা এবং 
অস্স-শন্ত্ত মধ্যে শতর্নীকে সর্ধপ্রপান বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্ত 
জীবশ্রেষ্ঠ মনুয্যের মধো সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠতম পুরুষের বিবরণ এ পর্য্যন্ত আমাদের 
হস্তগত হয় নাই। প্রাচীন প্রবাদবাক্যে শুনা যায়, “পুরুষেষু বিষ্ণু, নারীযু 
ব্স্ভা”- কিন্তু ইহা অনেক দিনের কথা, সুতৰাং সে কথায় বৰ্ত্তমান যুগের 
শিক্ষিত ও হুদা ব্যক্তিবৃন্দের বিশেষ আহ্থা দেখা যায় না। মহাভারতে 
যুপিষ্টির এবং জীমন্তগবদগীতায় অৰ্জ্জুন “পুরুষশ্রেট” বলিয়া অভিহিত হইয়া- 
ছেন, কিন্ত তাহাও অতি প্রাচীন যুগেক প্রবাদ; বর্তমান কালের মনুষ্য- 
দিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের নাম--জেম্শ, মরগান । 

জেম্শ্‌ গানকে আমি “অসাধারণ মন্ুয্য” বলিয়া স্বীকার করি। যুগান্ধরে 
জন্মগ্রহণ করিলে বোধ হয় তিনি একট! ছোটখাট অবতার বলিয়া প্রখ্যাত 
হইতেন। তাহার পিতা অতি সামান্য পণ্যভীবি পুরুষ ছিলেন; দৌকাঁনদারী 
কারি মধ্যবিত্ত লোকের স্তাষ সংসার পালন করিতেন। মৃত্যুর সয়ে তিনি 
পুত্রের জন্য সাত শত টাকা মাত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার অন্তোষ্টিক্রিয়া 
প্রতৃতিতে__বিশেহতঃ তাহার দোকানের খণ পরিশোধ করিতে-যাহা কিছু 
বায হইয়াছিল, সে সমস্ত বাদ দিলে, জেম্শ্‌ মর্গানের হস্তে সাঁ্ধ চারিশত 
টাকার অধিক মুদ্রা আইসে নাই। এই অপামান্য ধীশক্কিসম্পন্ন ব্যক্তি কেবল 
চারিশত পঞ্চাশ টাকা পুঁজি লইয়া এক্ষণে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনবান্‌ পুরুষ 
বলিয়া প্রখ্যাত! 

আমেরিকার “নিউইয়র্ক ছেরল্ড” নামক সুপ্রসিদ্ধ সম্বাদপত্রের সম্পাদক 
মহাশয় লিখিরাছেন, বিংশ শতাব্দীতে নমগ্ম পরিজ্ঞাত পৃথিবী মধ্যে জেম্‌শ, 
মৰ্গান সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ মহুয্য ! একশত চতুৰ্ব্বিংশতি কোটি অধিবাসীপুর্ণ সুবিশাল 
বিশ্বব্্ধাপ্ত মধ্যে কি কারণে জেম্‌শ ‘মৰ্গান সাহেব সৰ্ব্ধাপেক্ষ৷ শ্রেষ্ঠতম মনুষ্য 
বলিয়া পরিচিত, তাহার বর্ণনা করিতে গিয়| সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, 
“প্ৰধানতঃ ছয় কারণে জেম্শ্‌ মৰ্গান সমগ্র মানবজাতি মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ওঁ ছয়টি কাৰণ এই--( ১ম) পৃথিবীর 


১২২ আলোচনা । 


বসন উকি মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠতম ধনী। কে 
কিনা পূৰব জগতে আর নাই। (৩য়) মর্গানের তু 
পরিশ্রমী, সময়ের সদ্ধাবহারকারী এবং নিয়মপালক পুরুষ অন্য কেহ নাই। 
{ ধর্থ) রুসিয়ার সম্রাট অপেক্ষা তাঁহার অধিকতর ক্ষমতা এব' ইউনাইটেড, 
ষেঁট্শ, সাম্ৰাজ্যের প্রেসিডেন্ট অপেক্ষা তাঁহার অধিকতর প্রতুত্ব ও অধিকতর 
প্রভাব। (৫ম ) তাঁহার সমতুলা বদান্য পৃথিবীতে আর কেহ জীবিত নাই। 
(৬) আমেরিকা, ইউরোপ, আসিব! ও আফ্ৰিকাব বড় বড় রাজা, মহারাজা 
ও লম্রাটগণ মর্গানের খাতক ( অধমৰ্ণ)। এই অপূৰ্ব্ব পুরুষের পূর্ণ নাম 
( James Picrmout Morgan )—জেম্শ_পিব্মৌ মর্গান। 

নিউইয়র্ক হেবন্ড পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন, ইউরোপের পমুদয় সম্রাটের 
সমুদয় প্রজাব সংখা যত, তদপেক্ষা ৷(অধিকতর সংখ্যক মন্যোর উপরে 
জেমশ মৰ্গানের প্রতৃত্ব আছে। কেহ ডাহার খাঁতক, কেহ তাঁহার কর্মচারী, 
কেহ তাহার বেতনভোগী ভৃত্য, কেহ তাহার অধীনে ঠিকাদার, কেহ তাহার 
দোকানদার, ইত্যাদি বহু সহস্ৰ কারণে কোটি কোটি মন্নধ্য মর্গীনের ভক্ত, 
অনুরাগী ও অঙুগত। দয়া, পরে|পকার, ধর্ম্মোপদেশ, বিদ্যা দান প্রভৃতি 
কারণেও লক্ষ লক্ষ মানব তীাহার আজ্ঞাবহরূপে বর্তমান আছে। মর্গানের 
বাণিজা, ব্যবসা, তেজানতী ও মহাজনীতে যে পুজি আছে, আর কোনও ব্যক্তির 
তাহা নাই। তাহার সমতুলা চিসাব-নিকাশ-দক্ষ গোমস্ত পৃথিবীর জীবিত 
ননহুষ্যদিগের মধ্যে আর কাহাকেও' দেখিতে পাওয়া যায় ন| । তিনি নগদ 
৯ শত কোটি নুবরণমুদ্রা মুহূর্ত মধ্যে ধন-ভাত্ডার হইতে বাহির করিয়া দিতে 
পারেন। পৃথিবীর সর্বত্র তাহার ৬, ৪৮৮, ৫**৮ ***%, ***, রৌপ্য মুদ্রার 
কারবার চলিয়া থাকে। পৃথিবীর ৪৩টি সুসভ্য ও সুশিক্ষিত জাতির দেসঈয় 
ধনাগারে যত টাকা আছে, তাহাদের সমুদয় একত্র করিলে যত হয়, মর্গানের 
সম্পত্তি সমূহের আয় তদপেক্ষ! তিন গুণ অধিক। এই অপুৰ্ব্ব ধনবান 
সাহেবের ৩** শত খানি জাহাজ সমুদ্ৰজলে এবং এগার শত নৌক| নদীজলে 
বিচরণ কয়ে; ইনি ৪৪টি রেলওয়ে লাইনের অংশীদার এবং সাঙ্ধ হুইশত 
ব্যাঙ্কের সহিত ইহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। জেম্‌শ, মৰ্গান ২৭ কোটি টাকায় 
তাহার জীবন “বিমা” করিয়াছেন। 

এই অসাধারণ ধৃষ্টীয় পুরুষ এক মূহুৰ্ত্তকালও বৃথায় অপব্যয় করেন না, 
তিনি সততই প্রয়োজনীয় কাধ্যে ব্যস্ত থাফেন। তাহার দৈহিক উচ্চতা 





জেম্ল্‌ মর্থান। ১২৩ 





ছয় ফিট সের বিস্তৃতি ৪৬ ইঞ্চি এবং তাহার শরীরের ওজন প্রায় আড়াই মণ। 
সৰ্গমনের চক্ষু খুব বড় এবং সম্পূৰ্ণ গোল; তাহার কপাল খুব প্রশস্ত দেছ 
স্থলাকার বটে, কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুদৃঢ়াবস্থাতেও স্থকোমল এবং তাহার স্মত্নণ- 
শক্তি খুব প্রখরা। নয় মিনিটের মধো তিনি সাতখানি পত্র লিখিতে এবং 
€ মিনিট কাল মধ্যে এক মাসের হিসাব নিকাশ করিয়া দিতে [পারেন। 
সুরাপানে তিনি অতিশয় বিরক্ত, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কোনও প্রকাৰ 
নেশার দ্রব্য তিনি ব্যবহার করেন না। প্রাতঃকালে ৮টার সময় এক পেয়ালা 
গরম চা, দুইটা সিন্ধ ডিম্ব, ৩ খানি ক্ষুদ্ৰ রুট, সামান্য মাত্র চিনি, একটু মাখম 
এবং ছুই চারিটা ফল তিনি আহার্যযর্ূপে ব্যবহার করেন। ১১টার সঙ্গ 
তিনি ছুই সের বিশুদ্ধ গব্য দুগ্ধ ঈষদুষ্ট করিয়া পান করিয়া থাকেন। তাহাৰ 
পরে দেড়ট! ব| ছুইটার সময় আহার করিতে উপবেশন বরেন। এই মধ্যাহ্ন 
আহারের সংক্ষিপ্ত তালিকা এইবপ-_ 


এক পেয়ালা চা। চাষ্টুনী (মিষ্ট) ১ ভোলা। 
ভিৰ (অন্ধ ও সম্পূৰ্ণ সিদ্ধ ) ২টা হিঃ।  চাট্‌নী (অন্ন) অন্ধ তোলা । 
রুটি ... ৫ খানা। মাখন ছুই ছটাক। 
মাংস ( ৭ প্রকারের তৈয়ারী ) ১ সের়। পানীয় ১ তোলা। 
আলু (সিদ্ধ) ৩টা ৷ মিঠাই প্রকৃতি অর্ধ পোয়া । 
শাক-সবজি ১ পোয়া। হালুযা অন্ধ পোয়া । 
মৎস্ত অর্ধ পোয়| । সোভাওয়াটান্ন এক বোতল । 


দুইটার পর হইতে সাড়ে পীচটা পর্যাস্ত তিনি কিছুই আহার করেন না, 
শুটার সময় কেবল এক পেয়ালা গরম চা এবং কয়েকটা ফল গ্রহণ করেন। 
মাত্ৰি ৯।*টা অথবা দশটা বাজিয়া গেলে, তিনি আহার করিতে বলেন, 
এবারের আহারের তালিকা এইরূপ, 


এক বড় পেয়ালা চা । মৎস্য অদ্ধ পোয়া । 

ডিম্ব ( সম্পূৰ্ণ সিদ্ধ) ২টা । অন্তান্য আমিবদ্রবা অর্ধ পোয়| । 
রুটি 7 ৭খানা। পানীয় অন্ধ ছটাক। 

মাংস (৫ প্রকারের ) এক সের। হালুষা একপোয়| । 

পক্ষী মাংসের সুরুয়া এক পোয়া। = মিঠাই প্রন্ৃতি অন্ধ পোয়া। 
শাক-সবজী ১ পোঁ| । চাউলের পোলাও ১ পোস্না। 


জেম্শ মৰ্গান তাস বা পাশা খেলিতে ভালবাসেন না, পদৰজে নমণ কৰিতে 


১২৯ আলোচন! । 
অতিশয় ভালবাসেন। মধ্যে মধ্যে, ছোট ছোট জাহাজে চড়িয়া সমৃত্রের বাধু 
সেবনে গমন করিয়া থাকেন। তাহার কারবারের কুঠি “জে, পি, মৰ্গান এণ্ড 
কোং” নামে সুপ্ৰসিদ্ধ। এই কুঠির ধনাগারে প্রতিদিন ১৫ কোটি টাকা 
নগদ মজুত থাকে। 

এই অসামান্য খৃষ্টীয় পুরুষ কেবল পাৰ্ধিব ধন লইয়াই ব্যস্ত থাকেন না, 
ঈশ্বরোপাসনা, ধর্মশাস্্র পাঠ, পরোপকার, দীন ছুঃখীর ছুঃখমোচন, দেশের 
কল্যাণ প্ৰভৃতি কাৰ্ধ্যেও তিনি সব্বাগ্রগণ্য। অন্ধ ও খপ্সদিগেব দন্য আশ্রম 
নিশ্মাগ, বধির বালকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, দেশীয় ও বিদেশীয় 
রুগব্যক্তিবৃন্দের জন্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রচার জন্য বৃত্তি 
স্থাপন এই সকল পুণ্যজনক এবং মহছুদ্েস্ঠব্যগ্তক কাৰ্য্যে বিগত একাদশ 
বৎসর মধ্যে জেন্শ্‌ ‘মৰ্গান বাহাহর প্রার সপ্তকোটি টাক৷ ব্যয় করিয়াছেন। 
ছাব্বিশট প্রকাশ্য বত্ম, একটি কলে, দুইটি উপাসন।লয় (গির্জা), তিনটি 
পুস্তকালয়, একটি অনাথাশ্রম এবং চাঁবিটি বালিকা-বিদ্য।লষের জন্য এই 
অসাধারণ খৃষ্টীয় পুরুষ গত ছুই বর্ষকাল মধ্যে অষ্টাদশ লক্ষ রৌপ্যমুদ্ৰ৷ দান 
করিয়াছেন। ,ইটালীর অস্তঃপাতী রোম নগরে তাহার বায়ে প্রতিদিন প্রায় 
সার্ধছই সহস্র দীনলীন পুকষ ও রমনী দুই বেলা উদর পূর্ণ করিয়া; আহার 
করিতে পায়। ৯৯২ অন্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে ( বড় দিনে ) পুণ্যচেতা 
মৰ্গান সাহেবের সাহায্যে সপ্তসহজ অনাথবালক বিবিধ প্রকার পরিচ্ছদ এবং 
শিতবস্্ প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক ছুই হাত ‘তুলিয়া 
মরগানের দীৰ্ঘজীবন ও কল্যাণকামনায় ভগবানের নিকটে আশীর্বাদ প্রার্থনা 
করে। ভাবিয়া দেখ দেখি, আমেরিকার এই মহাপুরুষ ধনে, মানে, সৎকর্তে 
ও স্বধৰ্ম্মে কতদূর অগ্রসর ! ! 

এখন বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, আমাদের ভারতবর্ষে মর্গানের 
মত কয়জন মহাপুরুষের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়? এরূপ ধীশক্িসম্পন্ন 
অসাধারণ পরিশ্রমপরায়ণ, পরদুঃখকাতর, স্বদেশপ্রেমিক, শ্বজাতীবৎসল, তগবান- 
ভক্ত এবং ধাৰ্ম্মিক ও ধন্বাঁন পুরুষ ভারতে কেন, স্মগ জগতে অতীব বিরল ॥ 
সাহস ও অধ্যবমায়ের বলে দীনহীন মৰ্গান এক্ষণে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ 
বলিয়| প্রসিদ্ধ। বর্তমান যুগে হতভাগ্য ভারতবর্ষে মর্গানের মত মানুষের উদ্ভব 
হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। 





শীধৰন্মানন্দ মহাভারতী। 


পুটীয়া রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ১২৫ 





পু'টীয়া রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 
( পূৰ্ব্ব-প্রকাশিতের পর ) 


পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, মহাত্মা বৎসাচার্য্য হইতেই অমিদারীর সাষ্টি 
হয়, কিন্তু কিরূপে এই বিশাল জমিদারী তাহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহার 
উল্লেখ বোধ হয় এন্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

মহৰ্ষি বৎসাচাধ্য একজন প্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন, জযিদারীতে তাহার 
কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না। দিলিশ্বর গিয়াস উদ্দিন টোগলকের রাজত্ব সময়ে 
অধীনস্থ শ্ববাদারগণ নিতান্ত অশাসিত হইলে এ সমস্ত স্থবাদারগণকে শাসন 
করিবার জন্তু তিনি পুটীয়ার সন্নিকট “চজ্্রকলা” নামক স্থানে শিবির স্থাপন 
করিয়াছিলেন, তৎকালে পরম্পর মহর্ষি বত্সাচাৰ্ধ্যের অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় 
শ্রুত হইয়া সম্ৰাট নিজে তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া হুইটী প্রশ্ন করেন। 
মহৰ্ষি দুইটা প্রশ্নের এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। যথা ;-- 

(১) অধীনস্থ সুবাদারগণ অচিরাৎ দিল্লীশ্বরের শাসনাধীন হইবে। 

(২) এক বৎসরের মধ্যে আটের অপঘাত মৃত্যু হইবে এবং এই প্রকার 
মৃত্যু হার কোন আত্মীয়ের ছারা সংঘটিত হইবে। 

দিলীশ্বর বিদ্রোহ দমন করিয়া প্রত্যাগমনকাঁলে ৰত্সাচাৰ্য্যকে পারি- 
তোধিক স্বরূপ কিছু ভূসম্পত্তি প্রনানে অভিলাষি হইলে আচাৰ্য্য তাহাতে 
অসন্মতি, প্রকাশ করেন, কিন্তু সম্রাটের আগ্রহাতিশয় সন্দর্শনে তাহার মতা- 
নুসারে তৎপুভ্র পুম্পরাক্ষকে জমিদারী দানে কৃতসংকর হইলেন, তৎকাণে 
লক্করপুরের লঙ্করী খঁ নিঃসস্তান অবস্থায় গতান্গ হইয়াছিলেন, ওঁ সম্পত্তি পুষ্প- 
রাক্ষকে প্রদান করিয়া তাহাকে মজুমদার উপাধি দান করেন। 

মতান্তরে এই রাজত্ব ১৫৭৬ খুঃঅব্দে দিল্লিশ্বর সম্ৰাট আকবরের সময় 
প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আকবর এরূপ বিদ্রোহ দমন জন্য প্রধান 
সেনাপতি মানসিংহকে প্রেরণ করেন, মহারাজ মানসিংহ সঙ্গোপনে বিদ্রোহ 
দমনের উপায়৷ জানিয়া লয়েন এবং তাহাতে কৃতকার্ধ্য হওয়ার তিনি লক্করপূর 
পরগণা প্রদান করিয্াছিলেন। যাহা হউক, শেষোক্ত কথা সত্য ধরিলেও 
৩২৯ বৎসর হইতে এই রাজস্ব চলিয়া আসিতেছে, তৰে আকবরের অপঘাতে 
মৃত্যু হয় নাই, গিয়াস উদ্দিনের তাহাই হইয়াছিল, সুতরাং প্রথম প্রস্তাবই 
প্রমাণ স্বত্বপ বরিয়া লও সঙগত। 


১২৬ আলোচন!। 





মহর্ষি বংসাচার্ঘয যেমন প্রসিদ্ধ সাধক ও ভক্তির পাত্র ছিলেন, তাহাব 
বংশধরগণও তাহার প্রতি অচলাভক্তি দেখাইত্ড কুষ্টিত নহেন। অগ্াপি মহখিয় 
কাষ্ট-পাছুকাকে গোবিন্দলিউ বিগ্রহের প্রায় পালাক্রমে নিয়মিত পুজা করিয়া 
আসিতেছেন। 

মহায্মা বত্সাচাৰ্ধ্য হইতে রাণী হেমস্তকুমারী দেবী মহাশয়ার রাজত্বকালের 
মধ্যবর্তী সমস্ত রাজাগণের ‘উল্লেখ করা হইয়াছে, এক্ষণে প্রাতঃস্ররণীয়া মহারাণী 
শরৎসুন্দরী দেবীর ও ধৰ্ম্মময়ী হেমন্তকুমানী দেবী মহাশযার ব'জত্ব কালের 
ঘটনাগুলির কিয়দংশ আলোচনা করাই এ প্রবন্ধেন উদ্দেশ্য । 

মহারাণী শরৎসন্দরী দেবীর অতি অন্পবয়সে বাঙাল! ১২৬২ সালে রাজা 
যোগেন্্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের সহিত বিবাহ হয়, বিবাহ সময় সম্পত্তি কোর্ট 
অব ওয়ার্ডে ছিল, বাঙ্গালা ১২৬৭ সালে যোগেন্রনারারণ স্বহস্তে সম্পত্তি পাইয়া 
সৎগুণময়ী পতিপরায়ণা ভার্ধ্যার সহবাসে পরমন্সুথে রাজত্ব করিতে লাগি- 
লেন। সুখের চিরবৈরি বিধাতা এই সুখ বেশী দিবস ভোগ করিতে দিলেন 
না, বাঙ্গাল ১২৬৯ সালে মহারানী বিধবা হইলেন ; তৎকালে তাহার বয়স 
১৩শ বৰ্ষ মাত্র হইয়াছিল, পুনরায় সম্পত্তি ওয়ার্ডে যার, তাহার পর ১২৭১ 
সালে মহারাণী রাজত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৯২৭৩ সালে দত্তক গ্রহণ 
করেন, রাজকুমার ঘতীক্রনারায়ণও তাঁহাকে দেবীর সলায় ভক্তি করিতেন, 
রাজকুমার মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়| গিয়াছেন। ১২৮৭ সালে রাজত্তনয়েব 
শুভ বিবাহ দেন, দত্তক গ্রহণ, উপনয়ন্ বিবাহ ইত্যাদিতে প্রচুর 'অর্থব্যয 
করিয়াছিলেন। মহারাণীর নিত্য সব্যয় দেখিলেই চমতক্কৃত হইতে হইত। 
ইহাতে--এইরূপ একটি বৃহৎ ব্যাপারে কিরূপ বায়বাঁহল্য হইয়াছিল, তাহা সহজেই 
অনুমিত হইতে পারে। 

বাঙ্গাল! ১২৭৮ সালে এদিকে ভয়ানক বর্ষার প্রাছর্ভাব হইয়াছিল, সমস্ত 
নিঃস্ব প্রজাবৃন্দ গবাদি পশুপোষণে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া তাহারা আস্তরিক 
দুঃখ পাইতেছে, এই সংবাদ তিনি পাইলেন। করুণাময়ীর করণহৃদয় কক্নণায় 
আগত হইয়া উঠিল, দয়ারূপিনী দেবী কি আর স্থির থাকিতে পায়েন? 
অমনি তাহার পবিত্র কোমল হৃদয়ে ব্যথিতের ব্যথা অনুভব হওয়ার আমলা- 
বর্ণের প্রতি হুকুম হইল, প্আমার প্রজা বা অন্তের প্রজা যে জমিদারের 
প্ৰজাই হউক না কেন, যাহারা গবাদির খার্ছদরবা সংগ্রহে বা রাখিবার স্থানাভাব 
বশতঃ কষ্টভোগ করিতেছে, তাহাদিগের গবাদি গণ পুণ্টীয়াতে রাখিতে পারিবে, 


পুঁটীয়া রাজবংশের ষংক্ষিণ্ড ইতিহাস । ১২৭ 
ওঁ সমস্ত পশুর থান্ত ও স্থান রাজসরকার হতে দেওয়া হউক, মুৱব্বির 
জোর নাই বলিয়া যেন কোন অসহায় গরীবের গবাদি ফেরৎ দেওয়া না 
হয়।” কর্তার হুকুম হইলে প্রধান কৰ্ম্মচায়ীদিগের ইচ্ছা থাকিলেও সামান্য 
বেতনভোগী চাকবেব| যে অর্থলোভে হুকুমের অন্যথা করিতে পারে, ইহাও 
মহারানীর ধারণা ছিল। লোকে কণার বলে,_যেমন দেবতা তাহার বাহন 
রূপ হইয়া থাকে। একথা কিন্তু বর্ণে বর্ণে সত্য। ফলতঃ উপযুক্ত কাৰ্ম্য- 
কুশল তৎকালীক প্রধান কর্মচারী মহাশরগণের তদ্বিরে মহারাণী মহাশয়ার 
ইচ্ছান্গুূপ কার্ধযই সম্পাদিত হইল। পু'টীয়াতে গরু আর ধরে না, গরু মহিষের 
রাজ্য বলিয়া প্রতীরমান হইতে লাগিল। মহারাণীর সময়ে ৬জগল্নায়ায্নণ প্রচণ্ড, 
শ্রীতূত আনন্দমোহন সরকার, গৰযুত রাজকুমার সরকার, ৬গরোবিন্দচন্্র মজুমদার, 
৬গুরুনাথ মৈত্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজকর্চারীগণের উচ্চ হৃদয় দয়া- 
দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণ ছিল, তাহারা মহারাণীর অভিপ্রায় মত তাবৎ কার্য সুন্দর- 
রূপে আঞ্জাম করিয়া দেশের ও দশের আস্তিক ভক্তি আকর্ষণ করিতেছিলেন। 

বাঙ্গালা ১২৮০ লালে এদিকে অন্নকঞ্টে দেশ উতৎসন্ন যাইবার উপক্রম 
হইয়াছিল, সুভক্ষ্য সময়ে যাহদের অন্ন জোটে না, দুর্ভক্ষ্য সময়ে তাহাদের 
অন্তর সংস্থান কর! যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা বর্ণনাতীত। গরীব ছুঃখীদিগের 
অস্সদানকলে স্বয়ং কন্পূর্ণারপে পু'টীয়াতে অনস্ত রাজভাওার খুলিয়া বসিলেন। 
থে ভদ্রলোকের অন্ন সংস্থান নাই, অথচ ভিক্ষা করিতেও অসমর্ঘ_এইরূপ 
ভরদিগের ঘাটাতে বাটাতে পরিবার সংখ্যা অনুসারে চাউল দাউল ইত্যাদি 
প্রদান করিবার অনুমতি দিলেন। বলা বাহুল্য, কার্য্যকারক মহোদয়গণের 
সন্ধদয়তায় আদেশ অস্ত্সারেই কার্ধ্য হইয়াছিল। শরৎ সুন্দরীদেবী যথাৰ্থ ই 
দেবী_ত্তাহার এইরূপ অনন্ত সংকার্য্য, অনন্তকাল অনন্তমুখে কীৰ্ত্তন করিলে 
সম্পূৰ্ণ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, ইহা সৰ্ব্ববাদিসন্মত। 

এইরূপে মহারাণীর রাজত্ব সময়ে অধীনস্থ প্রনাগণ পরমস্থখে কালযাপন 
করিতে লাগিল, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাতঃস্মরনীয়া হইয়া উঠিলেন। মহারানীর 
এইরূপ সতকাৰ্য্য সকল সন্দৰ্শনে গভৰ্ণমেণ্ট ১৮৭৭ সালে দিল্লীর দরবারে তাহাকে 
মহারাণী উপাধি প্রদান ক্রিয়াছিলেন। কাধ্যকারকগণ আহলাদে আত্মহারা 
হইলেন, কিন্ত মহারাণী গভর্ণদেন্টকে জানাইলেন, তিনি বিধবা, মহারানী 
উপাধির যোগ্যা নহেন। আজিকালিকার দিনে কি এইরূপ, সন্মানের খেলাত 
ফেরত দেওয়া সম্ভব হইতে পারে? 





১২৮ আলোচনা। 

১২৮৯ সালে প্রাপ্তবয়স্ক কুমার বন্তীন্দনারায়ণ রায় বাহাছরের হস্তে জমিদারীর 
ভার অর্পণ করিয়া মহারাণী “বশিধামে যাত্রা! করেন। কুমার রাজত্ব পাইয়া 
মাতার বিনা অন্থমতিতে কোন কাৰ্য্যই করেন নাই, কিছুদিন পর রাজ 
মাতৃদর্শনে কাশীধামে গিয়া তথায় ১৮৯* সালে কাশীলাভ করেন; সুতরাং 
মহারানীকে রাঁজকাঁা নিৰ্ব্বাহাৰ্থে অনিচ্ছাসন্ধেও পুনরায় পু'টীয়া আসিতে হয়। 
রাজধানী পৌছিয়া রাজকাৰ্ধ্যে ব্যাপৃত থাকাহেতু আহ্নিক পূজার সময় হয় 
না, সৎকশ্মানুষ্টানের সময় পাইবার ভরসায় বধ্রাণীয় প্রাপ্তবয়দ্ক৷ হওয়া কাল 
পর্য্যন্ত সম্পত্তি কোট অফ ওয়াৰ্ডসে লইবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ ফরেন 
এবং নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হওয়ায়, তিনি পুনরার ৬কাশাধামে যাত্রার 
উদ্যোগ]করিলেন ;--এমন সময় কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের টেলিগ্রাম জানিতে 
পারিলেন, সম্পত্তি তিনি বর্তমান থাকাসবে কোর্ট অব ওয়ার্ডে লওয়! হুইবে 
না। ইহার কিছুকাল গত হইলে, তিনি কাশীযাত্রা করেন, ৬কাশীধামে গৌছিয়া 
অত্যনকাল মধ্যে ১২৯৩ সালে ফাম্ভুন মাসে মহারাণীর দেখ আত্ম! দেবলোকে 
চলিয়া গেল, গরীব ছংখীর বিষাদের আর সীম! থাকিল না। 

তৎপর রানী হেমন্তকুমায়ী দেবী মহাশয়ার উপর ষ্টেটের ভার ন্যস্ত হয়, 
তিনি ষ্টেট হাতে লইয়া একেশবচন্ত্র সান্যাল মহাশয়কে দেওয়ান পদে নিধুক্ত 
করেন এবং পুরাতন অমাত্য শ্ৰীযুত আনন্দমোহন সরকার মহাশয়কে ভাকাইয়া 
তাহাদের সৎপরামর্শ মত সুদক্ষতার সহিত রাজকার্য্য আঞ্জাম করিতে লাগি- 
খেন। রাণীমার প্রথম ব্লাজস্থ লইবাব সময় বিরুদ্ধবাদীরা অনুমান করিয়াছিল, 
রাণী অল্পবয়স্ক, ৰাজকাধ্য বুঝি ইহার দ্বারা শাশুড়ীর সময়ের ন্যায় হচারুকূপে 
চলিবে না। ভগবানের কৃপায় অতায়কাল মধ্যেই; রাগী মহোদয়ার অসাধারণ 
প্রতিভায় ভাহাদিগের অনুমান অমূলক প্রতিপন্ন হইল, ইনিও ঠিক মহারাণীর 
গুণাবলী গ্রহণ করিলেন। যাহাতে প্রজাগণ নিরাপদে সুখশ্বচ্ছন্দে রাজ্মফর 
আদায় করিয়া আত্মীয় পরিজনবর্গ লইয়া অবস্থান করিতে পাবে, তত্রপ ব্যবস্থা 
করিলেন। শ্রীযুক্ত! রাণী হেমস্তকুমারী দেবী মহোদয়ার প্রথম রাজত্ব সময়ে 
শ্রদ্ধাম্পদ প্রীযৃত কালীমোহন মিত্র ও ৮কেশব্চক্ত সান্যাল মহাশয় প্রধান 
কাধ্যকারকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহারাও রালীমার সুজন অর্জনের সায় 
হইয়াছিলেন। তৎপর কিছুদিন ৬ ভৈরবচন্দ্ৰ রায় মহাশয় প্রধান কাধ্যকারকেয় 
কাৰ্য্যভার গ্রহণ করেন) জিনি গতাস্থ হইলে শ্রীযুত বাবু মুকম্দমোঁহন মৈত্র 
মহাশয় এডভাইপার পদে নিযুক্ত হয়েন। তাহার সময়ে প্রসিদ্ধ রাজনাহী 





আগমনী সঙ্গীত । ১২৯ 





হেমন্তকুমাবী কলেজ বোডিং নিশ্মিত হয় এবং সাধারণ প্রজাবৃন্দের জলক্ট 
নিবারণ জন্য গভৰ্ণমেণ্টকে ৭৮ হাজাব টাকা! প্রদান কব! হইয়াছিল। বর্তমান 
সময়ে পেরমার্চনীয় আঁযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র মৈর মহাশয় চিফ ম্যানেজার পদে 
নিযুক্ত আছেন। ইনি কাধ্যভার গ্রহণ কবিয়া অনেকগুলি সংকাৰ্য্যের অনুষ্ঠান 
দ্বার! রাণীমাৰ দানশক্তির ও শ্বদেশানুবাগিতাব বম্যক পৰিচয় প্রদান করিয়া 
ছেন। যাহাতে উত্তরোত্তর গ্রেটেব উন্নতি হয় এইকপ চেষ্টা ইহাব বিলক্ষণ 
দৃষ্ট হইতেছে। বাজবাহীতে সংস্কৃত কলেজ, ভালামে “হেমস্তমেলা” প্রভৃতি 
কয়েকটি উল্লেখযোগা প্রসিদ্ধ ঘটনা ইহার এই অত্যয্ন কালেব মধ্যে হইয়াছে।' 
এক কথায় বলিতে হইলে, রাণী মা যথোপযুক্ত ম্যানেজাব নিযুক্ত কবিয়!ছেন 
বলিতে হয়, উপযুক্ত লোক মনোনীত কবিয়া লওয়।ও যে রাজকার্য্যে বিশেষ 
বিজ্ঞতাব পরিচায়ক তৎপক্ষে সন্দেছ কি? 

রাণীম| সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এইপ প্রজাপালন ৰূপ মহাৰতে নিযুক্ত 
থাকেন, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক কামনা । 

(বাবাস্তরে সমাপ্য ) 
শ্রীহরিনারায়ণ মছুমদার । 


আগমনী সঙ্গীত । 


কাগিঝী ইমন্‌ কল্যাণ_তাল আডাঠেক!। 


ওমা উম! এস বঙ্গগৃহ কর স্থশোভিত, 
দেখি ও য়াঙ্গাচরণ, 
হেরে তোমা সমুদিত, জীব সব সঞ্জীবিত, 
হিম-গেহে বাজে ওঁ মঙ্গল বাজন । 
বিবহিত কেহ নয়, পরম্পর নিষ্ট কয়, 
আবার গাহিছে আগমনী গান, 
শঙ্গীকঠে গেয়ে সয় লয় তান। 
জয় দুর্গা দুর্গা বলি, সব ভক্তে কুতূহলী, 
করে পুজা! আয়োব্দন, পূজিতে রাঙা-চরণ। 
শ্রীরঙ্নীকাস্ত বহ্ু ভক্তিবিনোদ। 


১৭ 


১৩% 


আলোচন! । 





শুফ তরু । 


(১) 
বিস্তীৰ্ণ মাঠের মাঝে 
নাজি মনোহর সাজে 
ছিল এক বটবৃক্ষ শাখা বিস্তারিয়া, 
রবির এথর করে 
বিশ্রাম লাভের তন্ত্ে 
রাখাল বালক সব যাইত ধাইয়!। 
(২) 
পাখী সব বসি ডালে 
গাহিত মধুৱ বোলে 
গুনিয়া তাদের গান শ্ৰান্ত-পাদ্-জন, 
গিয়ে তার তলদেশে 
শবৰ্য| রচি অবশেষে 
নধুর-বিশ্রাম লভি করিত শত্নন। 
6৩) 
এইরূপে প্রতি দিন 
হইয়া আম-হীন 
কত শত জীব গিয়ে লভিত আশ্রয়, 
কেহ বপি বৃক্ষ-ডালে 
কেহ বা তাহার মূলে 
স্ষাটাইত নিজ নিজ কষ্টের সময়। 
(৪) 
যবে তার নৃত্যু হ’ল 
ডাল পাতা নাহি রুল 
কালের কুটালে সব পড়িল থমিয়া, 
মাত্র তার কাঁও-দেশ 
জীণ-স্থৃতি--অবশেষ 
প্রাস্বয়ের মাঝে হায়? র’ল ছড়াইয়া। 
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(ত) 
এত রৌদ্র সহবাসে 
সহা করি অনায়ামে 
দিয়াছিল ছায়া যেই নিজ পির পাতি, 
সেই সব শোভা! তাঁর 
যবে নাহি রুল আর 
আদিল না আয় দেই পক্ষী নানাজাতি। 
(৬) 
আসিল ন! আর সেই 
পথিক মানুষ যেই 
তার তলে বসি শুনিত গাখীর গান, 
আসিল না আর তারা 
রাখাল বালক যারা 
তাঁর তলে বসি জুড়াইত মন প্রাণ! 
ৰু (৭) 
অবোধ মানৰ যৰে 
শক্ষপতি ছয় ভবে 
অযাচিত ভাবে তার কত মিত্ৰ আসি, 
আপনার মিত্রজ্জানে 
ভালবাসে প্রাণগণে 
ভাবেতে দেখায় যেন কত ভাঁবালি। 
(৮) 
ক্ষণিকের তরে যাহা 
এ সুখ-সম্পদ তাহা 
কিন্তু হায়! ববে সব হইবে পতন, 
মিত্র সব কোথা রবে 
সকলেই শত্ৰু হবে 
কারো! সঙ্গে দেখা নাহি হইবে তখন। 
ভজনেন্থনাথ প্রধান । 
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আদিস ওঁপনিবেশিকগণ যখন 081৭ ০1 0০০ ]]0]}) কে নিজেদের 
বাঁসোঁপযোগী করিয়া লইবাঁব চেষ্টা খবিতেছিল, তাহারা দেখিতে পায় যে, 
উচা বৃহৎ সর্গ-পরিবারের দেশীয় প্রতিনিধিবৰ্গ কর্তৃক অধিকৃত হইয়া আছে। 
সৰ্পকুল অপকার না করিলেও কাহাবো প্ৰিয়পাত্ৰ নহে। ও স্থান সর্পাধিকার 
হইতে বিচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে বৃটিশ উপনিবেশিকগণ বদ্ধপৰিকর হইল 
এবং সর্পঙ্গাতিব বিরুদ্ধে সুদ্ধঘোষণা করিল। এই সময় একটী অদ্ভুত গক্ষীর 
অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। নে উপনিবেশিকগণের পক্ষশালী, এইকপ 
প্রবাদ শীঘুই প্রচারিত হইয়া পড়ে। কিন্ত কোন ইংরেজ লেখকই এই 
অদ্ভুত পক্ষীর ‘অণৌকিকস্থ’ সম্যকরূপে বৰ্ণন করিতে পারেন নাই। বিভিন্ন 
জাতীয় পশ্থাদিতবগণ ইহাৰ আকুতি প্রকৃতি বিশদরূপে বৰ্ণন করিতে নিজেৰ 
অক্ষমতা প্রকাশ কণিয়াভেন এবং উতৰ উপযুক্ত কি নামকবণ হইতে পাবে, 
তৎ্সম্বন্ধেও সকলে এক্যমত হইতে পাবেন নাট। লাটন ভাষাত একটা 
কথা আচে, 'Serpontariane 3608107107৭) কিন্তু ইহার ছারা কোনরূপ 
প্রদান কণা প্রকাশ পাষ লা। 

Sir John Mandeville বোধ হয় নিজে কখন এই অদ্ভুত পক্ষীব বিবরণ 
শ্রবণ কবেন নাই । উহাব মাথ! ও ঠোট শকুনিব মত, গল! বাজপক্ষীর ২৩, 
পা হাড়গিলার মত, দেহ 50; 0০7৫71৬ এবং উদর ও পাকস্থলী উটপক্ষীর 
মত । উহার অসাধাৰণ ক্ষমত| এই গে, সপেব মধ্যে ৰাস কবিতে পাবে 
এবং যেখানে সপেব আধিক্য ও প্রাচুর্ধা, সেইখানেই সাধাবণহ অবস্থান কৰে। 

এই পক্ষী বৈজ্ঞানিকদিণ্‌কে নিবাশ কবিষাছে, কাবণ তাহাৰা বিশেষ চিন্তা 
করিয়া কোন্‌ শ্রেণীর মধ্যে উহাকে গণনা কবিবেন, তাহা স্থির করিতে 
পাবেন নাই। এইরূপ নিবাশ হইযাঁ অনেকে ইহার স্বকপোলকনিত্ত 
নামকবণ করিগাছেন। কুভিযাব (08:77) প্রথমতঃ ইহাকে শেনপঙক্ষী ও 
পেচকেব মধ্যে স্থান দিঃাছিলেন, কিন্তু পৰে ০৮৭০৪৪ (প্রহরী ) শ্রেণীতে 
উন্নীত কবেন। লেডেনের (14997) ডাঃ 508]086] ইহাকে Goshawk 
মনে করেন ৷ অপৰ এক প্র'সন্ধ পশুতত্ববিৎ ইহাকে Horned Scremeraর 
সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করেন। ইংরেজ-লেখকগণ সচরাচর ইহাকে শিক্ষিত 
বাজপক্ষী 112107)0 পরিবারতুক্ত করিয়। থাকেন। কিন্তু প্রত্যেক লেখকই 
নিছের ইচ্ছ। ও কল্পন|বলে ইহার নামববণ কৰির|ছেন্ড। ইহার অত্যাশ্চধ্য 





সম্পাদক পাখী ৷ ১৩৩ 





বকমের একটা চুডা আছে, দূব হইতে শিষেব ন্যায় দেখা যায় এবং তন্তু" 
পণ্ডিতগণ ইহাকে ভীবন্দাজ (980182778) বলিযাঁ থাকেন। এই লাম 
গবিবর্ধিত হইয়া পৰে 0811,০99310৮%975 (সর্পবাজ) হইয়াছে। কিন্তু 
এ নামও বেশী দিন টিকিতে পারে নাই এবং বর্তমানকালে যদিও ইহাকে 
Serpontarizne নি০০৮৮৮%৷]3"।৭  (সর্প-সম্পাদক ) বলিয়া অভিহিত হই- 
তেছে, তত্রাচ এ নামের স্থায়ীত্ব পক্ষে বিশেষ সন্দেহের কাবণ আছে। ভিন্ন 
ভিন্ন তন্থবিদ্গণ ইহাৰ বিংশতি প্রকাব নামকলণ কৱিযাছেন, কিন্তু সৌভাগ্যের 
বিষয়, ধাহাব! ইচ্ছামত নামকবণ কবিগাছিলেল, ভীহাব! বাঘ বৰ হয় দেখিয়া 
বিবক্তি প্রকাশ কবেন নাই, সস্তোযের তো কথাই নাই। ওঁপনিৰেশিকগণ 
কখন কোন্‌ পক্ষীৰ কি নাম বাখে তাহাব স্থিবতা নাই। একরকম পক্ষী 
আছে, উচাব| অতি দ্রুত উডিয়া যাইতে পাবে, দেখিলে বোধ হয় যেন 
কোন অক্করি সংবাদ লইয়া যাইডেছে। তাই উহার নামকরণ হল ডাক- 
পাখী (3155০7৫৮৮৮৭) এই পঙ্গীৰই কানের পশ্চাতে পেনের মত 
পালক আছে বলিয়! সম্পাক পাখী ( 4০০০৪) 77৭) বলা হইয়া থাকে। 
ফলে যদি প্রকাশ তত্ব যে, প্রত্যেক সম্পাদক পাখীবই কানের গেছুনে 
পালক নাই, তথন তয় ত বর্তমান নাম থাকিবে কি না তাহাৰ বিচাৰ হইবে। 
যাহা হউক, আমর! সর্পখাদক সম্পাদক গাখীকে আদব কবি, কেন না উহাবা 
অতি নিরীহ ভদ্রলোক। যত আক্রোশ কেবল স্শকুলের উপৰ। বর্তমান 
কালের পত্র-সম্পাদকগণেব উপব উহার আক্ৰোশ না হইলেই আমর! বাচি! 
এখন মর্পজ(তির সহিত সম্পাদক পাখীর ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
করা য'কৃ। সম্পাদক মহাশয় প্রধান শক্রকে দেখিলে এমনি ভাবে পা রাখে 
যে, তদ্দ্শনেই সাপের ক্রোধবৃদ্ধি হয়। তিনফিট লম্বা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ পা, অতি 
শক্তিশালী গল| ও ঠোটবিশিষ্ট একটা পক্ষী তাহাকে যে বধের নিমিত্ত লক্ষ্য 
করিয়াছে তাহা সর্প প্রত্যক্ষ কবে। তৎপর সম্পাদক গ্রবরের পাথা আনন্দ- 
ভরে নৃত্য করিতে থাকে এবং ঢালের ন্যায় তাহা পৃষ্টোপরি সংস্থাপিত হয়। 
এইরূপে সজ্জিত হইব! দে সর্পের মস্তকে বিরাশি শিক্কার একট চপেটাঘাত 
প্রদানের অবসর অনুসন্ধান করতে থাকে। এই প্রক্রিয়াতেই যদি সর্প 
অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তবে ত আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না, সম্পাদক 
মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাথাটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়| রসনার তৃপ্তি 
সাধন করে। একবার দেখা গিয়াছিল যে, মমুয্য-বাহর মত স্থল তিনটা 


১৩৪ আলোচনা । 





সৰ্প, বারটী টিকটিকি, কতকগুলি কচ্ছপ এসং অগণিত পঙ্গপাল এক 
লম্পাদকের ক্ষপ্ৰ উদর-ভাণ্ডে এককালে কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। অবশ 
বৃহৎ মর্পকে এত সহজে আয়ত্ব কর! যায় না। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সম্পাদক্ষ 
পাখী আর একটী উপায় অবলম্বন করে। সে শীকারের গলাটি টিপিয়া ধরিযা 
আকাশে অতি উৰ্দ্ধে উত্তোলন করে এবং ২৩ শত ফিট হইতে সবেগে এক 
শিলাখণ্ডের উপর নিক্ষেপ করে। সর্প এই আঘাতের বেগ না সম্লাইতেই 
সম্পাদক মহাশয় তাহার উপর পতিত হন এবং উদর-দেৰের পরিচধা। করতঃ 
অন্তত্র বিহারে প্রস্থান করেন । 

ডচ্‌কেপবাদীগণ প্রথমে এই পক্ষীর উপকারিতা উপলব্ধ করে, এবং 
তদনুযায়ী উহা! বিনাশ করিলে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইবে, ইত্যাকাঁর আইন 
বিধিবদ্ধ করে। সম্পাদক মহাশয় অকৃতজ্ঞ নহেন, তিনি ইহার প্রতাপকাঁর 
করিয়া! থাকেন। ইহার! অতি সত্বর পোষ মানে। পোষ মানিলে বাড়ী 
ছাড়িয়া কুত্রীপি গমন করে না। কেবল বাড়ীর চতুষ্পার্থে থাকিয়া সর্পের 
গতিবিধি পৰ্য্যবেক্ষণ করে। ইহার! শ্বকর্তব্য পালনে এতই তৎপর যে, 
অচিরকাল মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্পাভাব উপস্থিত হয়। ইহাদের বংশা- 
বতংশ আবিশিনিয়! এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে বর্তমান আছে। সময়ে যদি 
সম্পাদক গাধীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, তবে নিঃসন্দেহে ইহারা ইতিহাসে স্থান 
পাইবে। 


শ্রীরজন্দর সান্গ্যাল। 
নিঠুরে। 
১। মুর্তি তাহার ৩। সে ত তুলে আছে 
এ হৃদি মাঝারে, গেছে বহু দূরে, 
আকিয়ে রেখেছি আমি শুধু একা 
তীৰ আদরে। ভাসি আখিনীরে। 
২। পাষাণ হৃদয় ৪। একে.ত অবলা 
অবলা মায়ে, সরল! রমনী, 
ফেলে চলে গেছে কোথা গেলে তারে 


চরণে দলিয়ে। পাইৰ নখ জানি। 





আক্ষেপে। ১৩৫ 

৫1 কেজানেআছেপে হৃদিভর! প্রেম 

কোথা ব| কি ভাবে, দেখে না দেখিল। 

দালী বলি আর ৮। ভয়ে]দবিশাহারা 

মনে কি পড়িবে। অকুল পাথার, 
৬। চরণে ধরিয়ে আশাটুকু তবু 

কেঁদেছিস্থ কত, ছাড়িনি তাহার। 

ফিরে না চাহিল ৯। জীবন যাপিম্ন 

নিঠুর সে এত। কাদিতে কাদিতে, 
৭। পরাণ আবেগ দিছি হৃদয় 

কেমনে ভুলিল, এমতি নিঠুরে। 

উস্ুয়েশচন্ত্ৰ চটোপাধ্যার । 


আফক্ষেপে ৷ 


সকলি তো বিভু 


দিয়াছিলে মোরে 
না চাহিতে একদিন, 


t 


(তবে) কাড়িয়া লইলে কোন্‌ দোষে তায় 
হইয়ে মমতাহীন ৷ 
এ গোড়া সংসারে আনিতে বারেক 
অভাগা চায়নি কতু ; 
(তুমি) আশার ছলনে ভুলায়ে আনিয়ে 
এখন কীদাও বিহু! 
শাস্তিময় ঘুমে ছিলাম ঘুমায়ে 
মরমে ছিল না ক্লেশ, 
(তুমি) কেন বা ডাকিলে ভাঙ্গিলে বা ঘুম 
আনিলে এ ছার দেশ! 
কত সুখ শান্তি কত ভালবাদা 
দেখাইলে সেই বেলা। 
(এখন) আড়ালে বণিয়ে দেখিছ তামাস! 


এ তব কেমন খেলা! 





১৩৮ আলেচিনা। 
হেগাকার জীব শুধু স্বার্থপর 
ভালবামা শিখে নাই; 
নাহি শাস্তি সুখ, সুধু জালাতন 
সংপাবেন সুখে ছাই। 
মঙ্গল-নিদান = তুমিতো ঈশ্বর 
আমারি বুঝিতে তুল, 
শকতি না ভেবে = নেমেছি সাগরে 
কেমনে পাইব কুল। 
(এবে) ভেঙ্গে দাও বিভু! মোস্ছেব বন্ধন 


ঘুচাও ক্রন্দন মোর, 
করিয়াছে যাহা 
অধম সন্তান তোর। 
শীকুমুদবন্ছ ভট্টাচাৰ্য্য ৷ 


শ্রম অপরাধ 


বিশ্বজননী । 


অকুল পাথারে ভাসি 
ভুলে নাও, 
অস্থিত অন্কব হৃদি 
ক্ষণেক জুড়াতে জ্বালা 
মা ব’লে ডাকি গো দেৰি 
ফিরে চাও, 
অকুল পাথারে ভাসি 
তুলে নাও ৷ (১) 
সংসার সাগরে পড়ে 
ভেদে যাই 
মা! নগ্মনতাঁর! বিন! 
মুক্তি নাই। 
মায়ার ছড়িত জালে 
আমায় দিলে গো ফেলে, 
আতুরে রাতুলপদে 
স্থান দাও। 
ব্সকূল পাথারে ভাসি 
তুলে নাও। (২) 





তক্কি-প্রীতি-বিহীন 
হৃদীবন, 
শক্ষি-বিচাত দীন 
এ মস্তান। 
নিখিল শক্তিধর! 
শক্তিস্বরূপিণী তারা 
ভক্তিপ্রবুদ্ধা মাগে৷; 
ফিরে চাও, 
অকুল পাথারে ভাসি 
তুলে নাও। (৩) 
করমে বন্ধ এ দেহ প্রাণ 
জগত্‌ বেধেছ করে 
শৃক্তি-ডোয়ে। 
পরাভক্তি ধৰ্ম্ম প্রেমে 
আবদ্ধ এ কৰ্ম্মভূমে 
জননী গো কোলে নাও 
অকুল পাথারে ভাসি 
তুলে নাও ৷ (৪) 


জীৱজনীকান্ত বন্ধু ভক্তিবিনোদ । 


আলোচনাঁ-৮ম বর্ষ, ১*ম সংখ্যা, মাঘ। 


গোপী বা পালনীশক্তি । 


বক্ষমান প্রবন্ধে শীকুষ্ণেৰ প্ৰিষসগীগণের সমন্ধে গুটিকতক কথা বলিব। 
ইবষবেরা শ্রীবাধিকাকে মহাভাবের আধাব স্বৰূপ নেপিয়া থাকেন । মহা- 
ভাবের একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, উহাতে ভক্তির সংযোগ আছে। ইংরা- 
জিতে কেহ কেহ ইহাকে 1,911 ব [০৮ বলিয়া থাকেন। ভক্তি বলিতে 
অন্ধ৷ বুঝায়, কিন্তু কেবল শ্রদ্ধাতেই তক্তি শব্দেব অর্থ সম্যক্‌ অভিব্যক্ত হয় 
না। শ্রদ্ধা ও সাধ্যবস্তুব প্রতি অত্যধিক প্রাণ হেতু বিল্গারগন্ত বা তন্ন 
কই প্রণধাস্পদে কবে স্বীয় আমিত্ব বিসর্জন নেওয়াব নাম ভক্তি বলা যাইতে 
পাৰে। শান্বকাবগণ ভক্তি নয় প্রকাৰ নির্দেশ কবিয়াছেন। জীমন্তাগবতে 
ছিষণাকশিপু কুক, প্ৰহ্লাদ ভক্তি কাহাকে বলে, জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি 
বলিয়াছিলেন,__ 
শ্রবণং কীর্ডনং বিষ্যোঃ স্মবণং পাঁদসেবনং । 
অর্চনং বন্দনং সখাং দাস্য মাস্থনিবেদনং ৷ 
"্গগবানেৰ কীৰ্্তি-কলাপ শ্রবণ করা, তাহাৰ গুণগধিমা কীৰ্ত্তন করা, তাহাৰ 
অলৌকিক কাখা সকল ( লাল!) চিন্তা কবা, তাহার পাদসদ্বাহ করা, অর্চনা 
করা, বন্দনা কবা, সখ্যতা কৰা, দান্ত এবং আত্মোৎসর্শ এই কয়েকটা ভক্তি। 
আমাদিগকে প্রথমতঃ আত্ম নিবেদনের প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে। 
পুরাণে শ্ীরাধা আদর্শ রমণী বা প্ররুতিবপ! বর্ণিত হইয়াছেন এবং শরীরে 
তাহার সম্পূর্ণ নিভঁর থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অরাধা শ্রীকৃষ্ণ 
স্বকীয় অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিতে সতত উদ্‌গীব থাকিতেন, প্রীরুষ্ণবিহনে জীবন 
সাহার নিকট গুরুভার বলিয়া প্রতীয়মান হইত, শ্রীরুষ্ণের অদর্শনে নিশিদিন 
তাহার নিরানন্দে অতিবাহিত হইত। একদা পরীকষষের বিরহ ব্যথায় নিতান্ত 
ক্লিষ্টা হইয়া তিনি এক সথীকে ধরিয়া বলিয়াছিলেন,_ 
কৃষ্ণ যদি নিদারুণ ইলা আমারে। 
তাহাতেহ কিবা! দোষ দিবেক তোমারে ৷৷ 
না কান্দহ সখী তোহে কহিল নিশ্চয় । 
কৃষ্ণ বিষ্ণু প্রাণ মোর না বহিবে দেহে ॥ 


১৮ 


১৩৮ আলোচন! । 


উত্তর কালেতে এক করিহ সহায়। 
মেন এই তনু বৃন্দাবন মাঝে রয় ॥ 
না পোড়াহ অঙ্গ মোর না ভসাহ জলে। 
মিলে বাখিহ তন্থ তমালের ডালে ৷৷ 
তমালের কান্ধে এই ভূজলতা! দিয়া। 
রাখিহ যতনে অতি নিশ্চয় করিয়া ॥ 
কি প্রেম! কি ভালবাসা! এহ কষ্টে9 শ্রীকষ্চের প্রতি একটু রোযা 
য়োপ করেন নাই, স্ত্ী্নঙ্গলভ একটুকু অভিমান প্রকাশ করেন নাই। 
যাহা করিয়াছেন তাহা অকুরিম--হৃদর়ের ত গুহার সুতীব্র বেদনোচ্ছাস ! 
জয়দেব শ্রীাধাকে এই রঙ্গে চিএত করিয়াছেন, কিন্তু তাহ! আবে! সকালো, 
বার্ণিশ বেশ বলিয়া সমধিক চাকচিক্যশলী। 
আত্ম-নিবেদন একটা মিশ্রিত ভাব। ইহার দ্বার! আত্ম-নিবেদনকারীর 
হীনতা প্রকাশ পায়, তাহার কোনো স্কাই থাকে না। অর্থাৎ নিবেদনকারী 
ভক্ত নিজের ভাব বা শক্তি একবারে বিলুপ্ত করিয়া বাঞ্ছিতের ইচ্ছায় চালিত 
হয়,ভাহারই জীবনে বাচে, তাহারই মরণে মরে। এইরূপ ভাবকেই প্রকৃত 
ভক্তি বলে। গীতাৰ বক্তার মতে, সমস্ত বাসনা, কামনা, আকাঙ্ষা নিবৃত্ত 
না হইলে এবং মনের উপর সম্পূৰ্ণ কর্তৃত্ব না জন্মিলে এই ভক্তির উৎপত্তি 
হয় না। স্থলতঃ প্রীরাধাই ‘প্ৰবৃত্তি’ এবং যখন ভীকবষ্ণের সহিত মিলিত 
হন, তপন তিনিই ‘নিবৃত্তি’ হন। যতক্ষণ তিনি শ্রীরুষ্ণকে না পান, ততক্ষণ 
তাহাকে পাইবার জয় আকাঙ্খা করেন, যেই তাহাকে পান, অমনি তীহার 
বাসনা পরিতৃপ্ত হয়,--তীহার আর কিছু কাৰ্য্য থাকে না। 
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার। 
স্বৰূপ শক্তি হলাদিনী-নাম তাহার ॥ 
হলাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ স্বাদন ৷ 
হলাদিনী ঘবারায় করে ভক্তের পোষণ ॥ 
(শ্রচৈতন্তচরিতামৃত। ) 
হিন্দুদিগের আচরিত দোলযাত্র পৃর্কোক্ত ভাবের রূপক মাত্র। শ্রীরাধাকৃফণ 
ঘে সিংহাসনে উপবেশন করতঃ দোলেন, তাহা ভক্তদিগের হদি-সিংহাসন ॥ 
থে রঙ্ছু দ্বারা সিংহাসন ঝুলান হয়, তাহ! মানব-শরীরের পিঙ্গলা, কুগুলিনী 
প্রভৃতি চারিটা প্রধান স্নায়ু! যাহার সহিত এ বজ্ছু বাধা হয়, তাহাই 





গোপী বা পালনীশক্তি । ১৩৯ 





তোমার জ্ঞানশক্তির অক্ষ। যে আবির দ্বারা তুমি শ্রীরাধা-শ্টামের দেহ রঞ্জিত 
ফর, তাহাই প্রবৃত্তি এবং সিংহাসনের অগ্র-পশ্চাৎ আন্দোলন দ্বারা কাল 
সাগরের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুচিত হয়। আবির নিক্ষেপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি জীরাধার রতি উত্ৰিক্ষ হয় এবং সৰ্াশেষে যখন বসনা অথবা ভগবৎ- 
প্রেম নিবৃত্তি অথবা নিৰ্ব্বাণে পর্দ্যবসিত হয়, তখনই দোলযাৱা সম্পূৰ্ণ হয়। 

রাসশব্দ রস হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। রস নয় প্রকার, তন্মধ্যে আদি 
ও শৃঙ্গার রসই প্রধান। আদিরসের ব্যাখ্যা নিশুয়োজন। পাঠকগণ বিশেষ 
ভাবে অবগত আছেন যে, প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ে এই রসেরই প্রাধান্ত। 
স্ত্রী-পুরুষের সন্মিলন হইতে শৃঙ্গাব রসের উদ্ভব হইয়াছে, সাধারণ লোকে ইহা 
বলিয়া থাকে কিন্তু তাহা সত্য নহে। এতদপেক্ষা শৃঙ্গার রসের উচ্চতর 
অর্থ আছে। সংস্কৃত ‘শৃঙ্গ’ শব্দ বিদ্ধ করিবাত অন্থকে বুঝায় এবং “আর! 
শব্দাৰ্থ গোল প্লেটের উপবিভাগ বা বৃ । তাহা হইলে শৃঙ্গার অৰ্থে বৃত্ত 
বিদ্ধ করিবার অস্ত্ৰ বুঝা গেল। মানব-হৃদয়ের কখনও বাসনার সহিত অহঙ্কার 
সম্মিলিত হইয়া! স্বভাবত উহ! একটা অভেগ্ বৃত্ত হইয়া আছে। ‘আত্মজ্ঞান’ 
এই বৃত্ত ভেদ করিবার প্রধান অস্ন। আশা করি, পাঠকগণ এখন 'শৃঙ্গার? 
ও 'আস্মজ্ঞানের" সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন। * 


* প্রেমিক কবি চণ্ীদাস পুলারেব কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন দেখুন, 
শুলার রস বুঝিনে কে। 
সব রস*সার শৃঙ্গার এ ॥ 
শৃঙ্গাৱ-বসের মরম বুঝে। 
মরম বুঝিয়া শৃঙ্গার যে ॥ 
সকল রসের শূঙ্গার সায়া । 
রুসিক-ভকত শৃঙ্গারে মরা ॥ 
কিশোর কিশোরী দুইটী জন। 
শৃঙ্গ র-রূসের মূরতি হন ॥ 
গুরু বস্তু এবে বলিব কায়। 
বিরিফি ভবাদি সীমা ন| পায় ॥ 
কিশোর কিশোরী যাহাকে ভক্কে। 
গুরু বস্তু দেই সদাহ যক্তে ॥ 


১৪০ আলোচনা । 





রাসলীলার গূঢ় তাৎপৰ্য্য এই যে, প্রেমভক্তি ছারা মোক্ষলাভ করা! 
জীমদ্ভাগবতে এ বিষয় অতি বিস্বৃতভাবে ৰণিত তইয়াছে। অথর্ব বেদের একাংশ 
গোপাল তাপনীতেও এ বিষয় বিবৃত হহয়।ছে। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় 
“পাবত্রিক' বা ‘পারমাৰ্থিক’ শব্দটোকে অতি অবজ্ঞার চক্ষে দেখিনা থাকেন ৷ 
একটা দুর্দান্ত বৃষের সন্মুখে লাল নিশান ধৰিলে, গমনশীল ট্রেণের সম্মুখে 
আসন্ন বিপদজনক পতাক| উদ্দীন কাবিলে, পীড়িতের পার্শ্বে বসিয়া অঙ্গ- 
ছেদের ছুরিকা বাহির করিলে যেমন তাহাদের অবস্থা হয, সাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ 
দিগেরও পারত্রিক সম্বন্ধে তদ্ৰূপ ধারণা । তাহারা শাস্ত্ৰীয় গল্পের খোলসটা 
আয়ত্ব করেন মাত্র, অন্তর্নিহিত উপদেশ গ্রহণে অক্ষম। অধিক মাশ্চধ্যের 
বিষম এই যে, তাঁম যদি তাহাদের নিকট সেই নিহিত উপদেশ ব্যক্ত কর, - 
তবে আর রক্ষা নাই, তোমার উপর তাহাদের বিজাতীয় ঘ্বণার উদ্রেক 
হইবে। তাঁহাদের মতে শাস্ত্র যাহা অঙ্গরে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই অবিকল 
আবৃতি করিতে হইবে, অন্ত কিছু দেখিবার ব| বুঝিবার প্রয়োজন নাই। 
শাস্ত্ৰীয় বাক্যের বহিরাবরণ উন্মুক্ত করিয়া উহার অন্তঃতৰ বিকাশ করিতে 
চেষ্টা করাও তাহাদের মতে অসঙ্গ মণ। তাহারা নিশ্চয়ই অবিদ্ায় আচ্ছাদিত 
থাকিয়া প্রকৃত তব্‌ হৃদস্ব্ধম করিতে পারে না। গুণময়ী-মায়| সমুদ্রে পড়িয়া 
হাবুডুবু খাইতেছে,--কথনে৷ উদ্ধে উঠিতেছে, কখনো নিয়ে পড়িতেছে। তাহারা 
এই মিশ্রভাবে পরিপূর্ণ। যতদিন তাহারা এই অবিগ্থা থা মায়! ত্যাগ করিতে 
না পারিবে, ততদিন তাহাদের এই দশা থাকিবে। ঈশ্বরকে কাযলোনোবাক্যে 
আশ্রর করিতে পাৰিলে, এই মায়|-সমুদ্ব হইতে উত্তীৰ্ণ হইতে গা” যায়। 

দেবীহোষ| গুণমবী মম মায়া দুবতাযয়া । 
মামেব যে প্রপথ্ন্তে মায়ামেতোং তরস্তি তে ॥ (গীতা) 

“গোপাল তাপনীর’ মতে ‘গোপী’ অর্থে এই বাস্তব জগতের পালনী-শক্তি 
বুঝায়। ‘গুপ্‌’ ধাতু হইতে গোপী হইয়াছে--তাহার অর্থ পালন। ‘ই’ অর্থ 
“শক্তি'। শাস্ত্ৰকারগণের মতে ‘গোপাল’ বিশ্বনিয়স্ত্রিত শক্তির অধীশ্বর এবং 
তচ্জন্তই ইচ্ছাময়। প্ৰক্ষ্ণকে গোপীজনবল্লভ অর্থাৎ গোপীদিগের দগ্নিত বা 
শ্বর বলা হয়। ‘জন’ অর্থাৎ সমূহ এই অর্থে গোপীজন, ইহার বাচ্যা 





চস্তীদাস কহে না বুঝে কেহ । 
যে জন রসিক বুঝয়ে সেই + 


গোপী বা পালনীশক্তি । ১৪১ 





অবিদ্যা কলা। তাহাদের বল্লত কিনা স্বামী (ঈশ্বর), এই বুংপত্তি দ্বার 
গোপীজনবল্লভ। ইনি সকলের অধিষ্ঠাতারূপে বিবানমান আছেন। 
পুরাণপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শীক্লফের যোড়শ সহঅ গোপিকা 
ছিল। পূর্বোলিখিত বুংপণ্ডি অর্থ দ্বাবা ইহার তাতপৰ্য্য অন্ৃভব করা যায়। 
বর্তমান বিজ্ঞান তাহার অপুর্ব কাধাকুশলতা প্রদর্শন কবা সবেও এ পৃথিবীর 
যে একজন অধীশ্বৰ আছেন, তাহা অন্বীকাব করিতে পাবে নাই। শীকষ্ণই 
সেই বিৱাট্‌ সমাট্‌ এবং ষোড়শ সহস্র প্রাকৃতিক শক্তির আধার । আর্ধা 
মুনি খধিগণ প্রাক্তিক শক্তির প্রত্যেক অগুতে বিভিন্ন সত্বা অমুভব করিয়া 
গেছেন। বর্তমান জ্ঞান বিজ্ঞান উহার সহিত এঁকামত হইলে বলিবে ষে, 
জীকনষ্ণই ব্ৰহ্মাণ্ডের সম্রাট এবং অনন্ত শক্তির গরিচালক। 
জআীমছাগৰতের ভাষাকান যোড়শ সহস্র গোপীগণ মধ্যে কতকগুলি গোপী 
বা প্রাকৃতিক শক্তি বাছিয়| লইয়াছেন। কাহাবো, মতে তাহাদের সংখ্যা 
আট, কাহারো মতে দশ। সংস্কৃতভ্রব ডৰ সকল গোপীকে অতি বিচিত্র হাব 
ভাবের সহিত অতি মনোহব করিয়া চিত্রিত করিতেন। চিত্রের উৎকট 
সাধন চেষ্টা হইতে তাহাদের আত্মবিস্থৃতি আসিয়া পড়িত এবং পরিশেষে আত্ম 
বিশ্বৃতি হইতে মোক্ষলাভ করিতেন। বৈষ্ণবপুরাণে গ্ৰকৃষ্ণ স্বয়ং তাহার প্রির- 
তন! গোপীদিগের নাম করিয়াছেন। তন্মধ্যে গোপালী, বালিকা, ধৰন্ত, বিশাখা, 
ধ্যাননিষ্ঠা, রাধা, অমুরদ্ধা, সোহা, তারকা এব" দশমী প্রধানা। স্কনাপুরাণে 
আটজন" প্রধান গোপীর উল্লেখ দৃ হত, --আীরাধা, ললিতা, বিশাখা, হামলা, 
ধন্তা, শৈবা, তদ্ৰ৷ এবং পত্মা। এই সকল নামের যে তাৎপধ্য রহিয়াছে, 
তাহা সেই বিরাট পুরুষের সংসর্গে রহিয়া যে বিভিন্ন প্রকারের সুথাসুভৰ হয়, 
তাহারই রূপকমাত্র। যেমন গোপালী গোপ+ আলি। গোপ শব (গো+প ৷, 
“গো? অর্থে বৈদিক মন্ত্র এবং ‘পা’ বক্ষ করা বুবায়। ‘আলি’ অর্থ সঙ্গি) 
গোপীন্থ প্ৰকৃতিং বিশ্য্জনস্তত্ব সমৃহক:। 
অথবা গোপী প্ৰকৃতিং জনন্থত্ৰাংশ মণ্ডল: ॥ ( গৌতমীয় তন্ত্ৰ ৷) 
গোপীর রক্ষয়িত্রী, গোপনকারিণী, সৰ্ব্বদ| ব্যাকুল| এবং সুভাসধারিণী। 
গোপিয়তি নকলমিদং গোঁপয়তি পরম। 
পুমাং নখিতি গোপী প্রন্থতি: ॥ (ক্রম দীপিকা মাং |) 
এবং যথা জগত্্বামী দেবদেবা জনার্দনঃ | 
অব্তারং করোতোষ তথা ্ৰীস্তত্সহায়িনী ॥ 


১৪২ আলোচল]। 

পুনশ্চ গন্নাদভূতা আদিত্যোহতূদ্‌ ঘদগাহরিঃ। 

যদা চ ভার্গবে রাম স্তদাতৃদ্ধাণী তিয়ং। 

রাঘবত্বেহতবৎ সীতা! রুক্মিণী কৃষ্ণ জন্মনি || 

দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষতে চ মািষী। 

বিষ্ণোদে হাহুরূপাং বৈ করোত্যেষান্মনস্তনুং।। ( বিষ্ণুপুরাণ। ) 

দেব দেব জগংস্বামী জনাৰ্দন যখন 'অবতার গ্রহণ করেন, 'তখন প্রকৃতি 
তাহার সহায়তা করিয়া থাকেন । তখন তিনি শ্রীক্বষ্ণাদিত্য মুষ্ঠি ধারণ করেন, 
তখন প্রকৃতি পদ্ম হইতে উৰিত হন। যখন তিনি কৃষ্ণভাৰ্গবঙ্কপে অবনীতে 
অবতীৰ্ণ হন, তখন ধরণী প্রকৃতি মু্বি ধারণ করিযা থাকেন । যখন তিনি 
রামন্ূপ প্রকাশিত করেন, তথন সীতাদেবী প্রকুন্টি হন। যখন শ্রীকৃষ্ণ 
পৃণ্ণভাৱ লাঘব করিতে বাস্সুদেবেনলপে আবিতূ'ত হন, তখন প্রকৃতি রুক্মিণী, 
ভীষ্মক গৃহে প্রকাশ পান। যখন তিনি দেবরূপ ধারণ করেন, তখন তাহার 
প্রক্লুতি দেবী হন, আর যখন মন্গষ্যূপ ধারণ করেন, তখন প্রক্লতি মানবী 
হন। অর্থাৎ তিনি যখন যে রূপ ধারণ করেন, গ্রক্কতিও তখন সেইক্সপ 
ধারণ করিয়া থাকেন। 
ইহাতে বুঝ! গেল, কৃষ্ণাবতারের গোপালীদল, শ্রীকুষ্চের পাশব প্রবৃত্ত 

বিনোদনের উপাদান মাত্র নহে পরস্ত বিশ্বপালন শক্বির অঙ্গ বা শক্তি বিশেষ। 
গোপীগণের নামের ব্যুৎপত্তি অর্থ ধরিয়াও এ কথা প্রনাণ “করা ঘায়। “ললিতা” 
অর্থ পালনীশক্তি ঝ ক্ষমতা । ইনি স্বর দ্যুতি স্বরূপ বর্ণিতা হইয়াছেন। 
পরম প্রেমিকের চিন্তায় কৃৃতাৰ্থমন্ত যিনি, তাহাকে ‘দস্তা’ কহে। যিনি 
ভগবানকে প্রেমের ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন, তাহার নাম ধ্ধ্যাননিষ্ট’ ৷ 
“অহুরুদ্ধা’ উপাসনা তব অভিজ্ঞ, ‘সোম্বা’ বাঁ চচন্রাবলী'--প্রেষের অমৃত্ধারা 
সতত চিন্তা করেন। যিনি মুক্তির উপায় চিন্তা করেন, তাহাকে তারকা» 
বলে। যিনি সাধুজ পাইতে বা ভগবানে বিলীন হইতে কামনা করেন, তাহাকে 
্ৰশম|া’ বলে। ললিতাঁকে গোপালিক। বল| হইয়াছে এবং শ্রামলাকে পালি- 
কার সহিত, শৈবাকে ধ্যাননিষ্ঠার সহিত, পদ্মকক অনুরুদ্ধার সহিত এক 
বলিয়া তুলনা করা হইয়াছে। স্বর্গীয় প্রেম উপভোগ করিয়া ললিত! অনুপম 
রূপলাবগ্যবতী এবং শ্যামলা অতিরিক্ত প্রিয়দর্শনা | বিশাখা অন্ত প্রকারে 
দশবিষ প্রেমের আস্বাদন করিতেন। স্বর্গীর প্রেমে বিভোর হইয়| স্বচ্ছদরোবরে 
প্রন্ম/টিত নলিমীর ন্যাপ, পদ্মা কামকলুধিতা হইতে দূরে অবস্থান করতঃ 





প্রেমের অভিমান । ১৪৩ 





অন্থপম স্থুখান্তব করেন। ভটগ্ৰা, তগবানের|সহবাসে থাকিয়া পৃথিবীর সৰ্কাবিধ 
দুঃখকে, এমন কি, মৃত্যুর প্রতিও অঙৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। 

জগতে প্রেমতক্তি প্রচারের নিমিত্ত গোপীন! শ্রীকৃষ্ণের নিজ প্রকৃতি 
বা শক্তি। তাঁহারা কৃষ্ণ বিনা আর কিছু জানে না, শ্ৰীকৃষ্ণই তাহাদের 
একমাত্র অবলম্ব। শ্রীকৃষ্ণের সুখেই তাঁহাদের মুখ, গীৰৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করাই 
তাহাদের একমাত্র কার্য । শ্রীরুষ্ণ তাহাদের সেই আনন্দ আকর্ষণ করিয়া 
জগত্বাশীকে দান করেন। যেখানে দেখিবে প্রেমতক্কি, সেখানেই গোপী 
আছে। যেখানে মধুব অনুবাগ, যেখানে নিষ্কাম ভালবাসা, সেইথানেই 
তাহার! । তাহারা জয়দেব, বিদ্ধাপতি, চীদাসের হৃদয় উন্মাদকাবিনীি। গোপী 
ভাবে উদ্ভাসিত হও, জগৎ আনন্দনয় দেখিতে পাইবে। মানব মানবীয় সন্মিলনে 
কাম আছে, গন্ধ আছে, ভীক্রধ্ গোপীর মিণনে তাহার নাম গন্ধও নাই,-- 
ভীকন্ধ যে স্বয়ং প্মন্মণ মন্মথঃ |” 

এৰজজনায় সায়াল। 


প্রেমের অভিমান । 


ধর্ম অর্থ__কাম- মোক্ষ, বত-হোম-যাশ- সন 
একদিকে এ বিশ্ব সংসার; 
অন্যদিকে একা তুমি-- ‘শ্ৰীকৃষ্ণ’ তুলসী পত্লে-- 
প্রেম_প্রীতি সকলি আমার। 
সাধ--আশ!--'ভালবাসা, সহায়--সম্পদ সুখ, 
ধন--মান সব তুমি মম; 
অন্ধকারে দিব্য জ্যোতি মকুতুমে শ্নেহধায়|-- 
ভবার্ণবে তরণীর সম । 
বিশ্বাস--ভকতি--স্ততি, নিঠ৷--পূজ|--আরাধনা, 
বলেছি তা’ শতবার আমি, 
বিজন কানন তলে, বিমল মাধবী রাতে, 


অবিশ্াস্ত-__দিহা অনুবামী । 


১৪৪ আলোচনা । 





ধরিয়া আঁচল কতু-- পড়িয়া শ্ৰীপদযুগে-- 
জানায়েছি মরমেদ ফথা, 
শুন নাই দ্বণা ভরে-- চাহ নাই চক্ষু তুলি_ 
ছাই--পাশ অধমের বাথা! 
প্রতি পদে- প্রতি পলে, অবিরাম-অনুক্ষণ, 
করিয়াছ মোর অপমান, 
ঝছিবে না এ গরব-_ ভাঙ্গিয়া পড়িবে ধ্বজ 
ধরাতলে হবে তব স্থান! 
ধরিতে আমার মত-- মোর এই পাছ'খানি_ 
টানিয়া লইবে সেই বক্ষে, 
কাদিতে ইইবে জেনো, বিরহ শয়নে জাগি, 
সারানিশি শয়নের কক্ষে ! 
আজ ভাবিতেছ মনে-- সুখে পরিপূর্ণ ধরা 
চারিদিকে সুপ স্থপাকার, 
আসিবে এমন দিন, কোথাও পাবে ন! শাস্তি 
ত্বরা তব হবে কাৰাগার ! 
আহারে হবে না মন-- বিহার হইবে জাল|-- 
বোধ হবে সব হলাহল, 
ছড়ীব সবে নিলে, তোমায় জ্ঞালাতে শুধু, 
চরাচরে করে কোলাহল | 
সজনে__বিজনে আজ, শয়নে_স্বপনে আমি-- 
যে আলাম অবিরত পুড়ি, 
সেই আলা একদিন, বসিবে দেখিয়ো ভর 
প্রতি অনুকণিকায় জুড়ি! 
পার যদি সে সময়ে, বলি শুন--তার পর, 
জগন্নাথে তোমারে সঁপিও ; 
সকায়ে যাইবে স্বৰ্গে-- সেথা মহামিল হবে-- 
জীবজ্ স্বার্থক করিও । 





জীৰীয়েজনাথ শাসমল। 


সীম মহৰ্ষি দেবেজ্জনাথ ঠাকুর। ১৪৫ 





স্বীয় মহধি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 


ভারত-গগনের একটা উজ্জ্বলতম নক্ষত্ৰপাত হইয়াছে। কলিকাতা ঠাকুয়- 
ঘংশের ধাশ্মিকপ্রবর মহাত্ম| দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর আর ইহসংসারে নাই। 
কালের করাল গ্রামে পতিত হইয়া, মহর্ষি দেহন্দনাথ আজ লোক-লোঁচনের 
বহিষ্ঠীত হইয়াছেন। কাল কাহাকেও সমভাবে রাখিতে পারে না, কাঁহাকেও 
সমভাবে দেখিতে পাবে ন! বণিয়াই আজ মহর্ষি ইহজগত হইতে অন্ত্িত 
হুইয়াছেন; তাই আজ তাহাৰ অদর্শনে চারিদিকে হাহাকার উঠিয়াছে। 
মহ্ধি দেবেন্্রনাগ আজীবন ঈখব-চিন্তায় পবিত্র জীবন উৎসৰ্গ করিয়া ৮৯ 
বৎসর বয়সে বিগত ৬ই মাঘ বুহস্পতিবাত বেলা ১টার সময়, কলিকাতাৰ 
ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন )--আত্মীয়স্বজনন ও বনুবান্ধবগণকে শোক-সিন্ধু- 
নীরে ভানাইয়া। মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। মরজগতে আর কেহই তাহার 
পধিত্র সৌম্যনুদ্ধি দশন কবিয়| নয়ন সার্থক করিতে পারিবে না,_ীহাঁর 
লহিত সুমিষ্ট ধর্দালাপ করিয়! হৃদয় পবিত্র করিতে পারিবে না। ছুরস্ত 
কাল এতদিনে আমাদের নে সুখে বঞ্চিত করিয়াছে। মহর্ষিকে জানেন 
না,_তীাহাকে মান্য করেন না, ভারতে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এমন 
লোক অতি বিরল_ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন| অতএব তাঁহার জীবনী 
নংগহের জন্য কাহাকেও তত প্রয়াস পাইতে হইবে না। মথন তিনি 
নিজেই' তাহার পবিত্র জীবনী &0৮০-]3[0809])}}) প্রচার করিয়াছেন, তখন 
তাহার গবিআ জীবনী পাঠ করিতে আর কাহার বাকী নাই, তবে তাঁহার 
পবিত্ৰ নামাৰলী লিপিবদ্ধ করিয়া! কথঞ্চিৎ শোক প্রকাশ করাই এই প্রবন্ধের 
উদ্দেশা। মহর্ষি দেবেন্দনাথ স্বর্গীয় প্রিন্স দ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
ভুবনবিধ্যাত গ্ো্ঠপুত্র, ইংরাজী ১৮১৭ সালে তাহার জন্ম তয়। দেবেন্্রনাথ 
লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াও সদাই উদাসীন থাকিতেন, ব্ৰিয়-বাসনায় তাহার 
পবিত্ৰ বামন! চৰিতাৰ্থ হইবে না,_দর্লভ মানবন্দীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সফল 
হইবে না বনিয়াই, ভিনি এ ষকল হইতে দুরে থাকিতে ভাঙগখানিতেন। 
তাহার কিছুরই অভাব ছিল ন! ;--বিপুল অর্থবল, জনবল প্রভৃতি সমস্তই 
ছিল; বোধ হয়, এরূপ ধনকুবের জগতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছেন; কিন্ত এ সকল পার্থিব নখে মহ্র্ষির হৃদয়কে শাস্তি প্রদান করিতে 
পারে নাই। নহর্ষি এক দিনের জক্ত এ দকল সুৰে আত্মহারা হন নাই, 

১৯ 


১৪৬ আলোচন]। 
এসকল সুখে একদিনের জন্যও তাহাকে রি সুখ প্রদান করিতে পারে 
নাই। তাই তিনি এ সকল ক্ষণস্থায়ী সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, যে সুখে মানব 
ইহ ও পরকালে সুখী হইতে পারে, যে স্থথে মানব অনন্ত শ-স্তির সুখময় 
ক্রোড়ে শায়িত হইয়া ছষ্পভ মানব-জন্স সার্থক করিতে পারে, কেবল 
সেই চরম সুখের জন্য লালায়িত হইয়া অহঃরহ তাঁহার মন-মধুকরকে সেই 
অমল কুসুম স্বরূপ চিদানন্দময় শান্তিদাতা ভগবানের চরণ-মকরন্দের মধু 
গানে বিব্রত রাখিয়াছিলেন। জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত যখন তিনি দেখিলেন, 
এই গরির্তনশীপ জগতে কিছুই চিবন্তায়ী নতে--এককালে ইহার সমস্ত 
ৰস্তই লয় প্ৰাপ্ত হইবে, এই নশ্বৰ বিষয়ে সুখ কোপায় নাই, তখন 
হাহা সুখময়, যে সুথে সুখী হইতে পারিলে কম্সিন্কালে আর দুঃখের 
ভীষণ দংশন সহা কবিতে হইবে মা, যাহা সতে]ৰ একমাত্র সত্য, যাহা 
সহাশা্তির আধারস্বরূপ, সেই শাস্তিদাতা, পরম পিতার চিন্তায় তিনি দেহ- 
গাত করিলেন) তিনি আত্মস্থ বিসৰ্জ্জন বিষ! কেবল সেই চিস্তাময়ের চরণ 
চিন্তায় আভীবন অতিধাহিত করিলেন। ভারতে এরূপ ধার্দিকগ্রবন্ন মহাস্ক। 
আরকি কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছে? হায়! আজ সেই প্রাতঃ্মরনীয় মহাত্মা 
কালগ্রাসে গ্রাসিত। মানবচক্ষু যথায় যাইতে অসমর্থ, মর-জগতের জীব 
যাহাব সন্ধান করিতে পারে না, মহযি আজ সেই স্থানে, মেই শাস্তির আলরে 
অনস্তেব আনন্দময় ক্রোড়ে অবস্থিত। যদিও মহর্ষি আজ আমাদের নয়ন- 
পথের অতীত, যদিও তিনি আন স্বৰ্গগত, তথাপি তাঁহার সেই পবিত্র 
মৃত্ি কেহ কথন ভুপিতে পারিবে ন1। তাহার পবিত্র ক্রিয়াকলাপ--তীহার 
সেই পবিত্র উপদেশ তাহাকে চিরকাল সজীব করিয়া রাখিবে। কীর্তিমস্ত 
পুরুষের বাটি কখনই বিলুপ্ত হয় না; স্বর্গীয় মহর্ষির কীর্তি, তাঁহার মহত্ব, 
শাহাব সেই মধুব উপদেশাবলী বঙ্গবাসী চিবকাল হৃদয়ে ধারণ করিয়া 
তাহার সেই সৌম্যুষ্ঠি হৃদর আসনে স্থান দান করিবে। 

কেবেআনাথ যৌবনাবন্থায় কিয়ন্দিনের জন্ত পার্থিব বিষয়ে মনোনিবেশ 
করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানীর অফিসে 
কিয়দ্দিনের জন্য কাজ কৰ্ম্ম শিক্ষা করিযাছিলেন। কিন্তু ধাহার অন্তঃকরণ 
জাগতিক কোন বিষয়ে লিপ্ত নহে, জগতে যিনি ইশ্থর-চিত্ত! ব্যতীত অন্য 
কোন অসার চিন্তা সনোমধ্যে স্থান দান করেন নাই, তাহার নিকট সামান্ত 
অর্থের চিন্তা, তুচ্ছ কান্দ কর্শের চিন্তা কতদিন স্থান পাইবে? তিনি যে 
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মহৎ কাৰ্ব্যোর জন্য জগতে আসিয়াছেন, দে মহত কার্ধ্যের জন্য তাহার 
অস্তরাত্মা সদাই ব্যস্ত, মহাত্মা দেবেন্দনাথ কি সেই কার্ধ্যে অবহেল| করিয়া 
তুচ্ছ অফিসের কার্যে অমূল্য সময় অতিবাহিত করিতে পারেন? কাজেই 
নে কাৰ্য্য তিনি বেশী দিন করিতে পারেন নাই৷ 

সকার্য্যের সহায় ভগবান। অন্তর্ধামী নারায়ণ দেবেঙ্গনাধের অস্তরের 
ভাব জানিতে পারিয়! তাহার কণ্টকময় জীবনের পথ মুক্ত করিয়া! দিলেন। 
এই সময় উক্ত কোম্পানীর অনেক টাকা খণ হইয়া পডিল। দেবেস্্রনাথ 
তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের নিজের 
সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া পাওনাদারগণের প্রায় এক কোটা টাকা পরিশোধ 
করিলেন। দেবেজ্রনাঁথের এরূপ অমানুষিক ত্যাগস্বীকার দেখিয়া সকলেই 
বিস্মিত হটলেন। ইহার পর দেবেন্দ্রনাথ সাংসারিক সকণ বিষয় হইতে অবসর 
গ্রহণ করিয়! নিৰ্জ্জন হিমালয় প্রদেশে প্রস্থান কবিলেন এবং ভগবঙ্চিন্তায় 
নিজের আত্মার উৎকর্ষ সাধনে বত্্রধান হইলেন। এই দুল্ল'ত মানব-ন্ম 
গ্রহণ করিয়া যাহাব! মহর্ষি ন্যায় ত্যাগদ্বীকাৰ কৰন্তে না পারিলেন, যাহারা 
ভাহাব ন্যায় স্বৰ্গীয় গুণে বিভূষিত না হইলেন, মন্তুকুলে তাঁহাদের জন্মগ্ৰহণ 
বৃথা বই আর কি বলিব? মহর্মিব কয়েকটী পুত্ৰ-কন্যা এখন জীবিত, তন্মধ্যে 
আমাদের শঅদ্ধাল্পৰ রবীন্রনাপ ও জ্যোতিবিস্দ্ৰনাথ এখন বঙ্গ-সাহিত্য গগনের 
তুই সমূত্জল নক্ষত্র, আর কন্যা স্বর্ণকুমারী নারীকুলর্। ভগবান মহহির্ল 
পবিত্র আত্মাকে চিরশাস্তি প্রদান করুন এবং তাহার প্ৰিয় পুত্র কন্য|গণকে 
দীর্ঘনীবী করিয়া! পিতৃপথান্থ,% করুন, ইহাই আসামের একাস্তিক প্রাথন!। 

সম্পাদক। 
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ছানাপুর বেহারের মিলিটারি হেড, কোয়াটার এবং পাটনার সবডিবিসন। 
ইহান্ পূৰ্ব্বে দীঘাঘাট এবং দক্ষণে দানাপুর নামক ইষ্টই্ডিয়া রেলওয়ে 
কোম্পানির ছুইটি ষ্টেনন আছে। দ্বানাপুর ষ্টেশনটি যে স্থানে অবস্থিত, 
ভাহাকে খগোল বলে। খগোল হইতে দানাগুর অ+ মাইল। খগোলে 


১৪৮ আলোচনা । 
মনিকরিগের রেষ্ট ক্যাম্প ( Res 090], ) আছে। দীঘাষাট দিয়া দাঁনাপুর 
আসিতে হইলে বাঁকিপুরে নামিতে হয়! বাকিপুর হইতে দীঘাদাট অবধি 
৬ মাইল একটি শাখা লাইন । 

দীঘাঘাট ষ্টেশন গঙ্গা নদীর ঠিক দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ষ্টেপনের 
পাৰ্শ্ব দিয়া পতিতপাবনী সুরধুনী কলকলনাদে সাগরাভিসুখে প্রবাহিতা। অপর 
পারে বি, এন, ভনু রেলওয়ে কোম্পানির বনয়ার চক ষ্টেশন। দীঘাধাট 
হইতে বনয়ার চক অবধি উক্ত রেলওয়ে কোম্পানির ফেরি রমার আছে। 
ছাঁপরা, মতিহারি, গোবক্ষপুৰ যাইবার এই রান্তা। দীঘাঘাট হইতে দানাপুর 
এক ক্রোশের কিছু অধিক হইবে। এখান হইতে বারুপ অবধি (' ৩ মাইল ) 
একটি কেনাল আঁছে। এই কেনাল ইংগাও বা'কাদুরের দ্বারা ১৮৭৪ খুঃসন্োে 
খনন কর! হয। দীঘা আই, জি, এস্‌, এন কোম্পানির ষ্টাযার চেশন। 
এখান হইতে উক্ত কোম্পানির ষ্টামার, মাল ও যাতী, লইয়া এক সপ্তাহে 
গোম্নালন্দ যায়। দীঘায় হাঁতোয়| মহাৱাঁছের গঙ্গাভবন নামে এক প্রাসাদ 
আছে। মধ্যে মধ্যে হাতোয়ার দানশালা মহারাণী রাজকুমার সহ ওঁ প্রাফাদে 
আসিয়া বাম করেন। 

ঠিক দানাপুরে গঙ্গা নাই। গঙ্গাল্গান করিতে হইলে দীঘা যাইয়া! নি 
করা ভিন্ন অন্ত উপায় নাই। স্নতবাং গঙ্গাঙ্গান আমাদের অদৃষ্টে থটিয়া 
উঠে ন|--কূপের জলেই স্নান করিতে হয়__কুপের জলেই সকল কাৰ্য্য 
করিতে হয়--কুপের জল গানও করিতে হয়। কুপই এ দেশে পরম গতি। 
সকল কুয়ার জল পান করা যায় না। অধিকাংশ কুয়ার জল নোস্তা বা 
বোদ|। দাঁনাপুরের পার্শ্ব দিয়া শোন নদ প্রবাহিত, উক্ত নদ দীঘা গিয়া 
গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। যে শোঁন এক সময়ে প্রবল প্রতাপে প্রবাহিত 
হইত, আজ ইংরাজ বাহারের হস্তে তাহার ছুর্দশার একশেষ হইয়াছে। 
ইহাতে বর্ষার সময় ভিন্ন জল প্রায়ই অৱ পরিমাণে থাকে, হীটিয়া পার 
হওরা যার। জল সামান্ত হইলেও বেশ স্ৰোত আছে, কিন্তু দুঃখের বিষৰ, 
রক মহাশয়পিগের অনুগ্রহে জল স্পর্শ করিবার যো থাকে ন1। 

দানাপুরের জল বায়ু মন্দ নহে। সংরট বেশ ফাঁকা ফাকা। গোর! 
বারিকের রান্তাগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেশী ও বিলাতি সাহেবরা 
এই স্থানে বাস করেন। বাহিরের রাস্তাগুলিতে অত্যন্ত ধূলা। এই সময়ে 
রাস্তায় জল ছিটাইতে আৰম্ভ করিলে ভাল হর। অধিকাংশ নাহেৰ ও 
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মেমকুল বাইগিকেলে ভ্ৰমণ করেন) তাহাদের বড় একটা তুল! খাইতে হয় 
না, আমাদের ধুলায় সাতার দেওয়া তিন্ন অন্য উপায় নাই। বারিকের 
মধ্যে শোন নদের ধানে ‘ঠাণ্ডি সড়ক’ নৈশমমীর সেবনের সুন্দর স্থান। 
এখানে গোরা পল্টন, কাল! পল্টন ও তোপখানায় সর্ধ্সমেত এক সহজ 
দৈন্ত থাকে গুনিয়াছি। 

দানাপুর বেহারের ডাক বিভাগের হেড কোয়াটার, ইহ! ছাড়া কমি- 
সরিয়েট অফিন আছে। এ স্বত্রে কতকগুলি বাঙ্গালী এখানে বাস করেন। 
এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা বড় জোর ২০৩০ ঘর হইবে। এথানে যে কয়জন 
বাঙ্গালী আছেন, তাভাঁদের__বিশেব নবা সম্প্রদায়ের মধ্যে--দেবদেবীর প্রতি 
ততটা ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন শরৎকালে আননমময়ীৰ 
পুজার দিনে এখানে কোন আনন্দই নাই। বাঙ্গালীর! বোধ হয় দেবদেবীর 
পূজা-অচ্চন| করিয়| বাজে খরচ করিতে ইচ্ছা করেন না। এখানে বাঙ্গালী 
কতৃক প্রতিষ্ঠিত এক কালী মৃষ্ধি আছেন। পুর্বে প্রত্যেক বাঙ্গালী উক্ত 
দেবীমন্দিরে যাইয়া দেবীর "্মারতি দর্শন ও চরণামৃত পান করিতেন, কিন্তু 
আজকাল বাঙ্গালী ভায়াদের সহিত মায়ের সকল সম্পর্ক রহিত হইয়া গিয়াছে। 
এখানে একটি সমাজ আছে, বোধ হয় এই সমাজভূক্ত ব্যক্রিদিগের সংসর্গে 
বাঙ্গালীদিগের মনে মুণ্তিপূজ য় অশ্রদ্ধা জন্মিয়া আসিতেছে 

এখানকার বাজারটি বেশ বড়, সোম ও শুক্রবারে হাট বধিয়া থাকে; 
এতধিত্ন প্রতাহ সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। এখানে ভাল মাখন 
গাওয়া যায়। দুধের বাজার তত সুবিধা! নয়। টাকায় ১২১৩ সের, তাও 
খাটি নয়। এখানে গয়লারা হুধে জল মিশায় না, তবে মাখন তোলা দুধ 
মিশাইয়া থাকে। বাঙ্গালীর প্ৰিয়খাদ্থ মাছ এখানে খুব পাওয়া যায়, কিন্ত 
আমাদের দেশের মত খাইতে সুস্থাছ নহে। মাছ এখান হইতে চালান 
হইতে আরম্ত হইয়াছে, আর ২১ বৎসর পরে মাছের অবস্থাও দুধের মত 
হইবে। শুনিয়াছি, এখানে পুর্বে খাঁটি হুধ টাকায় ২০২২ সের পাওয়া 
যাইত। এখান হইতে আলু, কপি, পটল, মাখন প্রভৃতি কলিকাতায় চালান 
যায়। দানাপুরে মুচি ও ছুতারের প্রধান আড্চ|। এখান হইতে বড় বড় 
সহরে কাষ্ঠের আসবাব ও জুতা চালান যার। 

দানাপুর ক্ষুদ্র সহর হইলেও এখানকার কৃষি ও শিল্প প্রশংসনীয়। এ 
দেশের সী-পুৰুষ ক্ষেত্রে কাজ করে। প্রত্যেক মাঠে হুই তিনটা কৃয়! 


১৫০ আলোচনা | 





আছে, কূর্না হইতে ‘লাঠা’ দ্বারা জল উঠাইয়া ক্ষেত্রে দেয় ; বৃষ্টির জলের 
বড় একট! ভরসা রাখে ন|। আমাদের দেশের কৃষকেরা যদি ইহাদের 
স্তার় পরিশ্রম করে, তাহা হইলে ক্ষেত্রে সোনা ফলাইতে পায়| যায়। 
এখানে সতরঞ্চি, কল, তোয়ালে, কাচি, ছুরি প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে 
প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেক সাহেব বিলাতি ফেলিয়া এই সব জিনিস 
ব্যবহার করেন, আর আমর! বিলাতি জিনিস ব্যহবার করিতে পারিলেই 
জন্ম সাৰ্থক জ্ঞান করি! ৷ 

এদেশের নিম্নশ্ৰেণীয় লোক বড় গরিব। অনেকের ছুইবেলা অল্প জুটির 
উঠে ন|। একবেলা ছাতু ও একবেলা ‘ভুজজ” খাইয়া অনেকে জীবন- 
ধারণ করে। ভুট! ও সকরকন্দ এদেশের লোকের প্রধান খাগ্ভ। মদের 
চলন অত্যন্ত অধিক। পেটে ভাত নাই কিন্ত সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া 
যা দু-এক পয়সা উপাৰ্জ্জন করে, তাহা স্বৱাদেবীর অর্নায় ব্যয় করিয়া 
ঘরে আনিয়া পেটের জালায় নিরীহ পরিবারের উপর অত্যাচার করিতে 
কুন্ঠিত হয় ন! । 

এখানে একটি এনটান্সপ ও জুইটি মাইনর স্থুল আছে। এণ্ট্‌।ক্দ স্কুলটি 
গভৰ্ণমেণ্ট দাহাযাপ্রাপ্ত। ক্ষুলটির অবস্থা তত ভাল নহে। মোট ১৬* কি 
১৭০ জন ছার আছে। বলা বাহুল্য, তন্মধ্যে ১৭৷১২টা মাত্র ৰাজাশী। 
এখানে বাঙ্গালা, ইংরালী, সংস্কৃত ও উর্দু এই চারি ভাষাই বালকদিগকে 
শিক্ষা দেওয়। হয়। এই স্কুলে একটি ফুটবল ক্লব আছে, উক্ত ক্লব মধ্যে 
মো স্থানীয় রেজিমেন্টের সহিত ম্যাচ খেলিয়| থাকে। 

শীহরেশচন্্র চট্োপাধ্যার ৷ 


ফুটেছিল ফুল। 


মানস-উদ্ভানে চাক-মেহ-লতিকার 
ফুটেছিল আশ-পুম্প দিব্য’দরশন ; 
কত হাসি মাখা ছিল তাঁর ব্লাঙ্গাপায়, 
কি মধুর-গন্ধ, কিব! সিদ্ব-পরশল ! 


ফুটেছিল ফুল । ১৫১ 





সম্তাবনা-বায়ু.কত ছড়ায়ে সুবাস, 
তুষিত এ অৰ্ব্বাচীনে ; সুজিত যে কত 
অদম্য ভোগের নেশা, অতৃপ্ত-পিয়াম; 
গরাণে ছুটিত কত আনন্দের শ্রোত। 
এখনে! বলকি স্মৃতি বিদ্যুতের প্রায় 
আলোকিয় হৃদি, পুনঃ আধারে ডুবায়। 


উদিত হৃদয়ে কত অতীতের কথা, 
বিনষ্ট-যধুর-স্বপ্ন, অপূণ ছুরাশা ! 
ফল্পন! এখন হায়! দেয় শুধু ব্যথা 
অম্বেষিয়া স্নিণ্ধ গন্ধ, লাগায়ে লালম| । 
বিনষ্ট-ুস্থমে পুনঃ হৃদয়ে জাগায়, 
ছড়ায় মধুর গন্ধ আমোদিয়| চিত, 
মুহূর্তের তরে প্রাণ আবার মাতায় 
গলকে হইয়া শুধু হৃদয়ে উদিত। 
পলকে ঢাকিছে পুন: নিরাশা-তিমির, 
জীর্ণ এ হৃদয়ে হায় করিছে অধীর! 


অকালে ফুটিয়া কেন পড়িল খপিয়া 
দিগ্ধ-গন্ধ আশা-পুম্প ন্নেহলতা হ'তে, 
অতীতের সনে কেন গিয়াছে মিশিয়া, 
ভাগিয়া গিন্নাছে কেন নিরাশার শোতে! 
ফুম-কুহুমের চারু-মুমিথ্ধ সুবাস 
রহিল না হৃদে কেন চিরদিন তবে, 
মিটল না কেন হাঙ্গ! অতুপ্ত-পিয়াস; 
অলহ্-যাতনা কেন দেয় শুধু এবে ! 
কল্পনা! এখনে! কেন ভ্ৰমে দশ দিশি, 
জাগে কেন সুখ স্বপ্ন স্থদে দিবানিশি! 

শ্রলতীশচন্্র দে। 


১৫২ আলোচন! । 





মাসিক সংবাদ ও সমালোচনা । 


পোর্ট আর্থারের পতন ।--ঘাহা কেহ কখন ভাবে নাই, যাহা 
শর অগোচৰ, আজ তাহাই হইল। রুষিয়ার পোর্ট আর্থার এতদিনে 
জাপানগণের করারত্ড হইল। যাহা লইয়া এতদিন লোবঙ্ষয় ও অজস্ৰ 
অৰ্থক্ষয় হইতেছিল, আজ তাহায্প অবপান হইল। যুদ্ধে জয়-পরাজয় অদৃষ্ট- 
সাক্ষেপ; কিন্তু এই যুদ্ধে রুষবীর ষ্টোহেল ও জাপানবীর নোগীয় বীরত্ব 
কাহিনী চিরকাল জগতে বিঘোষিত হইবে pl 

চণ্ডীদান চরিত ।-_আমবা উক্ত নামে একখানি গ্ৰন্থ সমালোচনার্থ 
পাইয়াছি। বঙ্গমাহিত্যে সুপরিচিত শীযুক্র ব্রজন্ুন্দর সান্যাল এই পুস্তকের 
লেখক। প্ৰেমিক কবি চত্তীদানের পদাবলী ও তাহার জীবনচরিত সাহিত্য" 
সেবী মাত্রেরই পাঠ কর! উচিত। এ কা মকলেই ব্রজনুনার বাবুর লিপি- 
চাতুৰ্বা ও তীহার সংগ্রহ-শক্তির ভুয়নী প্রশংসা করিবে। আমরা চও্ডীদাস 
চরিত পাঠে বিশেষ গ্রীতিলাভ করিয়াছি। আশা করি,_এ গ্রন্থ বাঙ্গালীর 
ঘরে ঘরে সমাদৃত হইবে। পুস্তকথানির মূল্য খুব স্থলভ, এক টাকা মত্র। 
ঘোড়ামারা পোঃ অফিস, রাজসাহী জেলা, গ্রস্থকারের নিকট এবং কলিকাতা 
গুর্লদাল চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যায়। 

গুপ্ততত্ব ।---মূল্য।৭ আন!। ৪১ নং লোয়ার সারকুলার রোড হইতে 
ব্যাপ্টষ্ট মিলন হইতে প্রকাশিত । পুস্তকনিহিত সমস্ত মতের সহিত যদিও 
আমাদের মতের প্রক্য নাই, তথাপি বলিতে বাধ্য, পুস্তকখানির লেখা মন্দ 
হয় নাই। তরলমতি খ্ৰীটব[লকগণের ইহা পাঠোপযোগী হইয়াছে? 

সালস| |--কলিকাতার বিখ্যাত মেসার্স ডব্লিউ মেজর এও কোম্পানি 
ইহার আবিষর্তা। বিলাতী সালসাঁয় যাহা করিতে পারে না, বিলাতী সালসারর 
যে উপকার পাঁওয়! যায় না, এই সালযায় তদপেক্ষা দেশী গুণ হয়, ইহা 
আমরা পৰীক্ষা কবিয়া দেখিয়াছি। অতএব দেশীয়গণের এই শ্বদেশঙগাত 
দ্রব্যের প্ৰতি সহানুভূতি দেখিলে আমর জুখী হইব। 








গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন । আলোচনার অষ্টমবধ শেষ হইল। আমরা 
এ বৎসর নানাপ্রকার দৈব'হৰ্বিপাকে এবং প্রেসের গোলযোগে কথণ্‌ঞ্চিৎ 
কর্তব্য পথ-বিচ্যুত হইয়া গ্রাহকগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। পত্রিকা 
পরিচালন বিষয়ে গ্রাহকগণের ক্রপাদৃষ্টির বাতিক্রম হইলে নানাপ্রকার গোল- 
যোগ সম্ভব--কারণ, গ্রাহকগণের ক্রপাদৃষ্টূপ দণ্ডের সাহাঁধযেই ইহ! স্থির 
থাকে ; তাহাদের কৃপাদৃষ্টিই যে ইহার মূল ভিত্তি, তাহা কেনা স্বীকার করিবে? 
এই ভিত্তি দৃঢ় বলিয়াই বিলাতে সংবাদ বা! সাময়িক পত্রের পরিচালন বিষয়ে 
কোনও অক্গহানি হয় না। বিলাতে ওঁ সকল পত্রের এত আদর বলিয়! সংখ্যায় 
অনেক তুলনা করিলে আমাদের দেশ নগণ্য বলিয়া মনে হয়। সাহিত্যের 
উৎকর্ষ সাধক সংবাদ ও সানয়িক পত্রের আদর সৰ্ব্বত্ৰ এবং সকল দেশে, নাই 
কেবল পোড়া বঙ্গদেশে। এখানে দামরিক পত্র পরিচালনে সাধারণ গ্রাহকবর্গের 
রূপাদৃষ্টি নাই বলিয়। আমাদের দুদিশা। আলোচনার বৎসর শেষ হইল, তথাপি 
এখন অনেক গ্রাহকের নিকট বাধিক মূল্য বাকী, নানাপ্রকার তাগিদ দিয়াও 
তাহাদের উত্তর নাই; সকলে নীৰর | যাহা ইউ ক, 'আমর। নূতন বৎসর হইতে 
“আলোচনা”কে নুতন সাজ সজ্জা, নূতন কলেবরে প্রকাশ করিয়া ধাহাদের 
নিকট মূল্য বাকী পডিয়াছে ; তাহাদের নিকট ছুই বর্ষের ২২ টাকা মাত্ৰ ধাৰ্য্য 
করিয়া ভিঃ পিঃতে পাঠাইব | বাহাদের আপত্তি থাকে, সত্তর দ্রানাইবেন, 
ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত না কত্রেন-- ইঠাই প্রার্থনা। 

ৰল! বাহুল্য যে নববধেৰ “আলোচন!” কি সাজ সজ্জায়; কি প্রবন্ধ নিৰ্ব্বা- 
চনে সকল বিষয়েই মনোনয়নের গ্রীতিপ্রদ হইবে; উপহারাদির বাবস্থা না 
করিয়। এবার আমরা পত্রিকাথানির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিব, মুলাও সাধারণের 
হ্ববিধার জন্ত ১২ এক টাক! মাত্র ধার্ধ্য হইল। যেকপ ভাবে পত্রিকা প্ৰকাশিত 
হইবে, তাহাতে একটাকা বাধিক মুলা নাম মাত্র, তাই! সকলকেই এক বাক্যে 
স্বীকার করিতে হইবে; এক্ষণে গ্র'ছক মহোদরগণের কুগাদৃষ্টি হইলেই আমরা 
কর্তব্য পথ বিচলিত হইব না । তবে দৈবের নিৰ্ব্বন্ধ অলঙ্বনীয় । 


২২ 


১৭০ আলোচনা । 





হট আমরা কলিকাভার হি বকর বিনোদ- 


ধাগবগাশয়ের একখানি নূতন ডাইরী প্রাপ্ত চইয়াছি; সাধারণকে কেবল 
ডাকমাগুল লইয়া! বিনামূলো বিতরণ করিবার জন্তু এই নিত্য আবকশ্যকীয় 
ডাইরীখানি প্রস্তুত করিয়াছেন । কবিবাজ বিনোদলাল মেন মহাশয়ের নুযশ 
দেশ বিখ্যাত ; চিকিৎসা বিষয়ে তিনি অনেক উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন, শুধু 
পেটেন্ট ওধধ বিক্রয় করিয়া বিনোদবাবু বিখ্যাত নহেন। চিকিৎসা শাস্ত্ৰে 
তাহার বিশেষ অধিকার আছে--তিনি আর্য চিকিৎসা শান্তর সুপণ্ডিত, 
চিকিৎসা কাধ্যেও সুবিজ্ঞ ; বয়সাধিক্য বশত: এক্ষণে অধিকাংশ কার্য্য তাহার 
কৃতী পুত্ৰ লীযুক্ত আশুতোষ সেন মহাশয়ের প্রাণাধিক দ্বত্বে স্বচারুরূপে সম্পন্ন 
হইতেছে; আশুবাবু অধ্যবসায়নীল এবং পিতৃ পথান্থবর্ী; পিতার নিকট 
আয়ৰ্কেদ শাস্ত্ৰ বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়| জাতীয় বাবসায় ব্ৰতী হইস্সাছেন-- 
ইহাতে যে সকল গুণ থাকিলে স্থবিজ্ঞ বলিষ পরিচিত হইতে পার৷ যায়; 
আগুবাবুর সে সকল সৌলন্ত ও কর্তব্য পৰায়ণত| প্রভৃতি গুণসমূহ পিতাঁর 
ন্যায় সমাক্রূপে বৰ্তমান। ভগবান্‌ তাহাকে দীৰ্ঘজীবী করুন,__ইহাই আমা- 
দের আত্তরিক প্রার্থন৷। 


বাঙ্গালীর জাতীয় উন্নতি। 


[কালের অলঙ্ঘনীয় প্রভাবে, প্রকৃতির নিকূপিত আবর্ভনে আজ বাঙ্গালী 
দীন হীন কাপুরুণ বলিয়া বিবেচিত হইলেও-_-এমন দিন গিয়াছে, যখন বাঙ্গা- 
লীর শিরে শুভ্ৰ যশমণ্ডিত রাজমুকুট পরিহিত ছিল--একদিন এই কৃষ্ণবৰ্ণদাতি 
কলাবিষ্ভার উৎকর্ষতা প্রদর্শনে গ্রীক স্থপতি ও শিল্পীগণের বিস্ময় উৎপাদন 
করিয়াছিল,-এই কাপুরুষ জাতির বাহুবলে পর্ত,গীজ দশ্থাগ্রণকে একদিন 
চমকিত হইতে হইয়াছিল; সমগ্র জগত একদিন প্রীতি নিশ্ফারিত নয়নে এই 
শ্বেতাঙ্গচরণ সেবী জাতির অলৌকিক গুণরাশি দর্শনে যুগপৎ বিস্মিত ও আহলা- 
দিত হইয়াছিল। মিসরীয় ক্ষেত্রতত্ববিদি ইউক্লিডের অভ্যুদয়েরয় যখন কল্পনাও 
হয় নাই, তাহার বহুদিন পূৰ্ব্বে আমাদের ছিন্দুক্ষেত্রতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত খধিকুল চূড়া- 
মণি মহাস্মা। গৰ্গাচাধ্য সুক্ষ্ম রেখ! চৰ্ছার সুত্রপাত করিয়া গিয়াছেন ৷ হিন্দুর যড়- 
দর্শন প্রতীচা পণ্ডিতগণের দর্শন অপেক্ষা সমধিক বিশদ এ কথা সুধীজননাতেই 
অস্বীকার করিতে পারেন না। বাঙ্গানীর এককালে ছিল নব আর আছেও সব 


বাঙ্গালীর জাতীয় উন্নতি। ১৭১ 





কিন্তু কালের এমনি কোটিল্য ষে তাহা আর বাঙ্গালীর নিজস্ব বণিয়া বিবেচিত 


না হইয়। পরকীয় বলিয়। পরিগণিত হইতেছে । এতন্দেশস্থিত বিকশিত প্রহ্থন 
পরদেশে যাইয়। "সাবাংশে” (13৯৩০৩০ ) পরিবস্তিত হইয়া আমাদের দেশে 
আসিতেছে, তবে আমরা কমালে নাথিরা তাহার মধুবস্থ উপলব্ধি করিতেছি, 
আমাদের দেশ হইতে পাট উত্পন্ন হইয়। পরদেশে দাঃতেছে ও তথায় বস্ত্ররূপে 
পরিবর্তিত হইয়া আসিয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ করিতেছে--আমাদের পক্ষে 
এরূপ লজ্জাপ্রদ বিষয় আর কি হইতে পারে। যে জাতিকে সামান্ত একটী 
স্থচের নিমিত্ত পবমুখাপেক্ষী হইয়া বগিগ্ঝ। থাকিতে হয়, সে জাতির উন্নতির 
আশা অতি অল__মার অনহ বা বলি কেন, প্রক্কত কথায় বলিতে হঈলে 
বলিতে হয়_স্থদূর পরাহত। 

তবে কি বাঙ্রালীর জীবন চির মসীময়রূপে তামসীর কাপিমাময় ক্রোড়ে 
নৃুপ্তভাবে নিহিত থাকিবে-_তাহার্দের জীবনে কি আর উন্নতি রবির বাঁল* 
কিরণ-সম্পাতে আলোকিত হইয়া জনবুন্দেন্ন নয়নাভিল্নাম হইবে ন|--তাহা 
নহে, চেষ্টা থাকিলে হইতে পারে না, এমন কাধ্য নাই। যথার্থ আগ্রহ, আকুল- 
কামনা! ও তহুপযুক্ত সামর্থ্য থাকিলে ব্ৰহ্মাণ্ড বণীভূত হয়, ভগবান করতলগত 
হন--সামান্য পাখিব উন্নতি ত দুরের কথা। বিখ্যাত অধ্যাপক Blackie 
বলেন “Nothing is denied in this world to dogged pertinacity” 
অৰ্থাৎ প্রভূত অধ্যবসায় থাকিলে কোন দ্রব/ই দুপ্পাপ্য হয় না। এ কথার 
মাহাত্ম্য বাঙ্গালী যে দিন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, সেদিনই বাঙ্গাপীর উন্নতির 
স্থত্ৰপাত হইবে, কঠিন পাষাণবক্ষ ভেদ করিয়! স্থশীভল ভোগবতী-বারধারা 
বিনিৰ্গত হইবে, মরুভূমে সুরতি কুন্মুম প্রস্ফুটিত হইয়া দিগন্ত “বানে ভরপুর” 
করিয়া দিবে-আবার বাঙ্গালীর নূতন জীবনের সুচনা হইবে। হায় মা! 
্র্প্রস্থ ভারত মাতা! সেদিন কবে আসিবে--কবে তোর সন্তানগণের 
জ্ঞানচক্ষু উদ্মীলিত হইবে ? সমাজস্থিত প্রত্যেক মানবেব জীবন লইয়| জাতীয় 
জীবন সংগঠিত হয়, স্থতরাং জাতীয় উন্নতি-সাধন করিতে হইলে ব্যক্তিগত 
উন্নতি অগ্ৰে আবশ্যক ; কারণ জাতি বাক্কিপ সমষ্টি নাত্ৰ । আবার ব্যক্তিগত 
উন্নতি সাধনে প্রত্যেকের হৃদয় উন্নত, রুচি মার্জ্জিত ও পরস্পরের প্রতি সহান্থ 
তুতি প্রতৃতি হৃদয়ের উত্কৃষ্ট ও কোমল প্রবৃত্তি নিচয়ের সমাক্‌ উন্নতি অগ্রে 
আবস্তক। সুতরাং ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্যক্তিগত উন্নতি 
সংসাধন না করিয়া মঞ্চারোহণ পূৰ্ব্বক গগন-বিদারী-কঠে স্থবিভ্ৃত ভারত 


১৭২ আলোচন! । 





কম্পিত করিলেও কোন বিশেষ ফলোদয় হইবে ন| ৷ সকলের প্রাণে ষদি এক 
ভীব্ৰ-মাকাক্ৰ৷ প্াণভরা-মাকলুল-কামন| বাসনার প্রবল খৱরতবর-শ্বোত বহিতে 
থাকে, যে স্বদেশ উন্নতি কলে আমার ক্ষীণ-হৃদয়ের যতদুর সাধ্য ততদূর চেষ্টা 
করিবই--তবে, সমগ্ৰজাতির উন্নতি সম্ভব । স্বার্থপরায়ণতা ও হিংস| ব্যক্রিগত 
নৈতিক ও দৈহিক অবনতির মূল কারণ। স্বার্থপর মন্ুষ্যের হৃদয় অন্ধকারাবৃত 
পৰ্ব্বত গুহার ন্যায় মদীম্ন--তথায় পরোপকার জনিত আত্ম প্রলীদের স্ুশ্বি্ধ 
রশ্মিপাতে বিমলালোক সঞ্জাত হয় না। 
৮-বাঙ্গাপী বড় দাসত্ব প্ৰিয়। দাসত্ব করিতে পাইলে বাঙ্গালী আর কিছুই 
চাহে না, তাই পরলোকগত কবি হেমচন্্র স্বজাতির অবনতি দর্শনে ব্যথিত 
হইয়া! করুণ র|গিণীতে গাহিয়াছন--“গোলামেব জ্ঞাতি শিখেছি গোলাঁ মি” কবি 
অন্তরে অন্তবে, মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে বাথা অনুভব করিয়াছেন, তাহার ফলেই তাহার 
পঞ্জর ভগ হইয়া এই কাতর ক্রন্দন ককণ-্বরে উখিত হইয়াছিল। এই দাসত্বই 
বাঙ্গালীর জীবনকে অলস, অকর্ম্মণ্য ও বাসনা বিহীন করিয়াছে । যতদিন না 
এই দ্বণা প্রবৃত্তির উপর সকলের তীব্র বৈবাগ্য অন্মাটবে, ততদিন বাঙ্গালীর 
সুৰসুৰ্ধ্য আর পূৰ্ব্বাকাশে রক্রিমছটা বিকীর্ণ করিয়া উদিত হইবে না। কোন 
স্বপ্ন ধেবীর স্বপ্ন মোহে গুভক্ষণে এই হতভাগ্য জাতির কৰ্ণে ইদানী উন্নতির 
বীজমন্ত্র বলিয়। দিয়াছেন তাহা জানি না--তবে অধুনা বাঙ্গালীর অসাড় প্রাণেও 
জাবনী শক্তির অস্তিত্ব দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালীর নবজীবনের সুত্রপাত হই- 
তেছে--কেমন একট। মৃদ্মধুর গুঞ্জন পাওয়া যাইতেছে__কেমন একট! নিস্তব্ধ 
কোলাহলের পূর্বাভাষ শুনা যাইতেছে। স্বদেশজাত পণ্যভ্ৰব্যের প্রচলন, 
ক্কষির উন্নতি সাধন বিষয়ে এদেশীয় কৃতবিদ্য মহোদয়গণের আত্যন্তিক 
আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ পাইতেছে, ইহার ফল যে অভাব স্থখাবহ, তন্বিধয়ে 
দ্বিধা নাত্ৰ নাই। 
জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হইলে তাহাতে যে বঙ্গবাসী--গুদ্ধ বঙ্গবানী কেন, 
প্রত্যেক ভারতবাসীরই প্রভূত উপকার সাধন হইবে, এ কথা কাণ্ডাকাও 
জ্ঞানসম্পন্ন জীবমাত্রেই স্বীকার করিবেন! অতএব কি উপায়ে জাতীয় উন্নতি 
সাধন হয়, তাহ! আমাদের চিন্ত! কর! কর্তবা। যখন সমগ্র বাঙ্গালীর গৌরবে 
প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৌরব, যখন জাতির অস্তিত্বে ব্যক্তির অস্তিত্বে, যখন সমগ্র 
জাতির অপমানে ব্যক্কিমাত্রেরই অপমান হয়, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিরই কি 
তাহার নিজে জাতির জন্ট, তাহার স্বজাতীয় ভ্ৰাতৃবৃন্দের জন্য, তাহার সুদীর্ঘ 
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অবসরের একটা অলস মুহূৰ্ত্তও ব্যয় কর! কর্তব্য নহে ? সকলের মনের উদ্দেশ্য 
আশা যদি একলক্ষ্যে উদ্দি হয়, তবে সেই লক্ষ্য কি সিদ্ধ হয়না? অএঁখীশক্তির 
প্রভাব অমি৩--ইশীশক্তির সহিত ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি ও অগ্রক্তি থাকিলে 
জগতে ছুঃসাধা কিছুই থাকে না--সড়গুণ পরিবেষ্টিত অ্রশীশক্তির বিরুঞ্জে স্বত্বং 
ভগবানও বুঝি বাধা দিতে অক্ষম | এইরূপ কাধ্যে মানসিক দৃঢ়তা আবশ্যক, 
ছর্বল লঘুচেত। পুক্রষ কখনও কৃতকার্ধ্তা লাভে সমর্থ হয়েন না। আবার 
শরীর ও মনের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ আছে, তন্তু শীৰ্ণকায় জীব কখনও 
মানসিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে ন|--গগনতেদী স্থুরমা হর্শ্মাবালির সহিত 
মৃত্তিকা প্রোথিত ভিত্তির যে সম্বন্ধ, শরীর ও মনে মেইক্লপ একটা অপ্রকান্ত 
সম্বন্ধ আছে। শতশাথ অদ্ববভেদী বিটগীর ভৃূগর্ভন্ত মূল সমূহ যেমন তাহাকে 
দণ্ডায়মান রাখিতে সক্ষম করে, সবল শরীরও তজপ মানসিক উন্নতিকল্পে 
বছল সাহায্য প্রদান করে। ম্থৃতরাং শবীবের উৎকর্মই জাতীয় উন্ন'তর প্রধান 
অবলম্বন। নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে শরীর সুদৃঢ় করিলেই, মন আপনা হইতেই 
উন্নতির পথে প্রধাবিত হয়, এইজন্তই দেখা যায় যে প্রায় রুগ্ন, তগ্নস্বাস্থয ও 
শীর্ণকার ব্যক্তিগণ সাধারণত;ই ছিংসাপরারণ হইয়া থাকে । অতএব ইহা! স্বতঃই 
প্রতীয়মান হইতেছে যে শুধু বাঙ্গালী কেন, অপর যে কোন জাতিই হউক ন! 
জাতীয় উন্নতি নাধন কবিত গেলেই অগ্ৰে সেই জাতির বাক্তিগত স্বাস্থোর 
উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত আবহ্ক। খখন ক্ষাতীয় জীবন সংগঠিত 
হইবার ভিতি স্থাপন। হইল, তথন ক্রমে ক্রমে অপরাপর সদ্বৃত্তি নিয় সেই 
জাতির জীবনাকাশে কনক-কিএগ্রদী উবার মৃদু-সিখ্-রক্রিম-রশ্মিরাশি ধীরে 
বিচ্ছুরত হইয়া কেমন এক নয়ন মন বিমোহন ললিগ্ধ-শান্তিময় আভা বিকশিত 
করে। বখন সমগ্র জাতিভূক্ত ব্যক্তি মাত্রেরই জীবন ও মন উন্নত হয়, তখন 
সে জাতির জাতীয় উন্নতি অতি প্রবলবেগে সংসাধিত হইতে থাকে। বীজ 
নিৰ্গত অস্থুর যেমন একবার নির্গত হইলেই সত্বরই বদ্ধিতাঙ্গ বৃক্ষে পরিণত 
হয়, তেমনি উন্নতির আরম্ত হইলেই তাহাদের উন্নতির সম্পূর্ণতা লাভ করিতে 
অধিক সময়ের আবশ্যক করে নাই। ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে “Al 
beginnings are difficult” অৰ্থাৎ কার্যের সথত্রপাতই অতীব কঠিন কার্য । 
এ কথার তাৎপৰ্য্য অনুভব বোধ হয় সকলেই করিয়াছেন_-কোন এক স্বল্প 
কাৰ্য্যে পৰিণত করা কতদুর দুরূহ তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। 
স্বদেশী শিল্পের প্রচলন, কৃষি বিভা, রসায়ন বিদ্যা, খনিজ বিদ্যা প্রভৃতি দেশ- 
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কাল-পাত্রোপযোগী বিদ্যা সমূহের অনুশীলন যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি 
লাভ অপেক্ষ৷ দেশের--জাতির--ব্যক্তিব--পক্ষে অধিকতর উপকারী ও উপ- 
যোগী, তাহ! কেহ যেন বিশ্বত না হরেন । 

“কঠিন বিপুল এ জগত। 

খুজে নেয় যে যাহার পথ ৷৷” 

এ জগতে স্বার্থপরতার প্ৰাবল্য অধিক--সেইজন্ত জাতীয়--উন্নতি--সাধন 
পন্থায় বিঘ্ন অনেক। পৃথিবী এত স্বার্থপর যে কেহ কাহার মুখ চায় না-- 
কেবল “আমার* “আমার” করিয়া অহং জ্ঞানে মত্ত হইয়| অসাৱ--বিষয় 
ভোগার্থ কাম ক্রোধাদি বড়রিপুর দছৃশ্ছেদ্যা বন্ধনে বন্ধ হয়! কেন এ স্বার্থ- 
পরত! যাহার অঙ্গ নৈতিক দৈহিক আধিদৈহিক আধিভৌতিক অবনতি 
ঘটত হয়, তাহাকেই আবার হতভাগ্য মানব পরম স্থহৃতের নার কোল দেয়, 
কিন্তু তাহার হৃদয়স্থিত বিষাক্ত ছুরিকার আঘাতে আপনার অজ্ঞাতে ধীরে 
ধীরে জীবনীশক্তি হীন হইয়া মৃত্যুর করালকবলে ‘আত্ম বিসর্জন করে । নিঃস্বার্থ 
হৃদয় জগতে বিরল । যাহাদের হৃদয় দেবতার ক্রীড়াভূমি-_সেই স্বৰ্গ । স্বৰ্গ 
আর সত্য সত্যই মেঘস্তুপের উপর বর্তমান নহে। যাহা পবিত্ৰ, তাহাই স্বৰ্গ । 
স্বর্গের সুখ তাহারাই উপভোগ করেন । 

“আরও ময়'তুমে মন্দাকিনী ধার! আঁধার আকাশে শুভ ধবতারা”র ন্যায় 
নিজেদের পুণ্যবলে ভ্ৰষ্ট মানৰগণকে আঁধারের মধ্যে উজ্জ্লালোক প্রভার ন্যায় 
পথ প্রদর্শন করেন। সেই মহাত্মাদেরই জীবন ধারণ ধন্ত !! তাহাদের 
সার্থক জীবন!!! 

অপরন্ধ ধাহাদের হৃদয় স্থার্থপরতন্ত্রতায় পূৰ্ণ, তাহার! কথনও প্রকৃত সুখ 
উপভোগ করিতে পান ন1। কৃষক কথন মদ্বোর আস্বাদ অবগত হইতে পারে 
না। ঘেচিরকাল পরের অমঙ্গল কামন| করে সেইজন কিল্পপে মঙ্গল লাভ 
করিবে ? যখন বাঙ্কালীগণের লুপ্ত গুণাবলী পুনক্লভূত হইয়া বাঙ্গালীর জাতীয় 
জীবনে এক নব উষা প্রভাত হইল, যখন বোম্বাই নগরীতে বস্ত্ৰবল্নন যস্ত্ 
আনীত হইল, যখন এলাহাবাদে লেখনী নির্মাণ, জয়পুরে প্রস্তর শিল্প, ঢাকায় 
সর বস্তুবয়ন বিদ্যার পুনরাবির্ভাব হইল, তখন যে সমস্ত বিদেশীয় বণিকবৃন্দের 
স্বার্থে আঘাত লাগিল তাহারা কি নিশ্চেষ্ট রহিল--তাহ! নহে তাহার! 
তৎক্ষণাৎ বদ্ধ পরিকর হইয়া সভা সমিতি আহ্বান করিয়! রাজকীয় সাহায্যে 
বঙ্গীয় শিল্পজাত দ্রব্য সমূহ অপেক্ষা স্বল্পমূল্যে দ্রব্য বিক্ৰয় করিয়া বঙ্গীয় শিবের 
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যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিল। স্থতরাং শুদ্ধ উদ্যম ও অধ্যবসায়ে কোন বিশেষ 
ফলোদয় হইবে না, তৎসহ জনসাধারণের উৎসাহ প্রদর্শন একান্ত আবশহাকীয় 
নষ্ট শিলাদির পুনরুদ্ধারের জন্তু রাজকীয সাহায্য বিশেষ আবশ্যক । কিন্ত 
বঙ্গবাসীগণের দুরদৃষ্টবশতঃ তাহায়| আজ পরকীয় সাহায্য দুরের কথা রাজকীয় 
এমন কি স্বজাতি ভ্রাতার সাহায্যে বঞ্চিত, এরূপ স্বার্থপর জাতির--এরূপ 
হতভাগ্য জাতির জাতীয় উন্নতির আশাই বা কেন, আর তাহার জন্ত প্রাণপণ 
প্রয়াসই বা কেন। কিন্তু এত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়াও বঙ্গবাসী যে 
আজ সামান্তরূপে জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে তক্জন্ত তাহারা 
এত্যেক জাতিরই পুজার পাত্ৰ _ আদ্রের সামগ্রী। ইংরাজ রাজত্বের গ্রারস্ত- 
কাল হইতে আর এই বিংশ শতাব্দীর আরম্তের মধ্যে আমরা সামান্য উন্নতি 
লাভ করিয়াছি--কিন্তু সে শুধু আমাদের নিজেদের অমানুষী প্রতিভা বলে-- 
আমাদের তীক্ষ বুঝির প্রাথধ্যে অন্ত কোন বিজিতজাতি যে পরাধীন থাকিয়া 
আমাদের মতন উন্নতি লাভ করিতে পারিত না এ কথ! অতি প্রকৃত। বাঙ্গালী 
সেক্ষপীয়র বুঝিতে পারে মিপ্টনের ধর্ম্মতত্ব বুঝে বেকনের সন্দর্ভ সম্যক্রূপে 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে--কিন্তু কয়জন ইংরাজ বা আমেরিকাণ কালিদাসের 
উপমা মাধুৰ্য্য অনুভব করিতে পারেন--পণ্ডিত শঙ্করাচাৰ্য্যের অমান্ুবী-প্রতিভা 
সম্পন্ন উপদেশাবলী বুঝিতে পারে। শুধু বুদ্ধি থাকিলেই উন্নতি হয় না ত! যদি 
হইত তবে বাঙ্গালী একটা গণামান্ত জাতি হইত -তাহ| হইলে আংলো ইণ্ডি- 
য়ানগণ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া প্ৰ্যাকনিগার” বলিতে সাহস করিত ন1। 
উন্নতির অভিপ্রায় থাকিলে জাতীয়ত্ব সংস্থাপন অগ্রে আবশ্যক । বোধ হয় 
জাতীয় উন্নতি সাধনে এত ক্লেশ বিপ্র কোন জাতিকেই পাইতে হয় নাই। 
বিগত আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে যে আমেরিকানরা কাগজ নিৰ্ম্মিত 
পেন্টুলেন পরিধান করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল তাহারাঁও রাজকীয় সাহাযা পাইয়া- 
ছিল-_ব্যক্তিগত সাহায্য স্বতন্ত্ৰ কথা! 

যেকোন বিষয়ে জাতীয় উন্নতি আবশ্যক, সেই বিষয়েই সমগ্র জাতির 
লক্ষ্য থাকা কর্তব্য শুধু তোমার বা আমার ব| হরির বা শ্যামের লক্ষ্য থাকিলে 
চলিবে না_ নকলের লক্ষ্য এক হয়া আবশ্যক এ কথা আগ্রেই বলা হইয়াছে। 
প্রাচীন গ্রীস্‌ বড় হইয়াছিল তাহার কারণ তাহাদের জাতীয় লক্ষ্য ছিল কলা 
বিদ্যার উৎকর্ষ দাধন। প্রাচীন রোমান্দের জাতীয় লক্ষ্য ছিল প্রতৃত্ব বিস্তার, 
প্রাচীন মুষলমানদের লক্ষ্য ছিল ধৰ্ম্ম এচার,--এই সকল জাতির উদ্দেশ্য মহৎ 
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ছিল বলিয়াই তাহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত আছে। 
প্রাচীন ভারতের প্রধান জাতীয় লক্ষ্য ছিল জ্ঞান ও ধৰ্ম্ম--তীাহারা৷ তাহাতেই 
জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া খ্যাত ছিলেন_-কিস্ত তাই বলির কি প্রাচীন 
ভারতে মূৰ্খ ছিল না বা নাস্তিক ও অধাৰ্ম্মিক ছিল না?--এ কথা বলিতেছি 
না_ সমগ্র জাতি জ্ঞানবান ও ধাৰ্ম্মিক ছিল ইহার অর্থ যে লোক সংখার অধি- 
কাংশ ও প্রায় সকল লোকেই পূৰ্ব্বোক্ত গুণে বিভূষিত ছিলেন । কিন্তু প্রাচীন 
ভারত যখন এত উন্নত ছিল তখন আরও উন্নতি না হইয়া উন্নতির নেই জ্বালাময়ী 
শিখা হঠাৎ ধূমে পর্যবসিত হইল কেন? প্রাতঃ সর্ষের পর মধ্যাঙ্ক মার্্তণ্ডের 
আবির্ভাব না হইয়া হঠাত সমস্ত আকাশ মেঘে আচ্ছন হইয়া ঘন অন্ধকারের 
সৃষ্টি হইলে কেন ইহার কারণ জাতিভেদ-_যখন জ্ঞান ও ধৰ্ম্ম কেবল ব্ৰাহ্মণ- 
গণের নিজস্ব হইল-যখন অন্যান্ঠ জাতি জ্ঞান ও ধর্মের অধিকার হতে বঞ্চিত 
হুইল তখন হইতে 'অধঃপতনের 'আরস্ত হইল। ব্ৰাহ্মণের| বড় হইলেন বটে 
কিন্তু অধঃপাতে গেল। যতদিন না জাতিভেদ লুপ্ত হইতেছে, যতদিন দমগ্র 
বাঙ্গালী-_শুদ্ধ বাঙ্গালী কেন সমগ্র ভারতবাপী এক হইতেছে ততদিন ভারতের 
জাতীয় উন্নতি হইতেছে না। 
ইংলও বড় হইয়াছে অর্থ লক্ষ্য করিয়া তাই ইংরাজ ও আমেরিকানদের মধ্যে 
অনেক ধনী ব্যক্তি দেখ! যার--আৱৰ বর্তমান বাঙ্গানীর লক্ষা ষেমন করিয়া 
হউক দুইটি খাইতে পাওয়! তাই বাঙ্গালী দরিপ্ৰ--তাই আজ তাহার! অন্ন 
হীন। বাঙ্গালীর প্রত্যেক কশ্মে প্রতি পদক্ষেপেই পূর্ব পুরুষের জ্ঞান ধৰ্ম্ম ও 
দর্শন তত্র পরিচয় পাওয়1 বায়_তুমি কোথাও যাও অমনি তোমায় পঞ্জিকা 
দেখিয়া শুভদিন নির্ধারণ করিতে হয়_প্রেম পত্ৰই লেখ বা মুদীর দোকানের 
ফার্টি লেখ ছুর্গানাম তোমায় লিখিতেই হইবে--এরূপ ধৰ্ম্মৰ্চা কোন দেশে 
হয়--কোন জাতির হয়। ইংরাজদের নিয়ম যে চিঠিপত্রে ঈশ্বরের নাম লিখিও 
না-হায়! হায়! এই জাতির আবার ধৰ্ম্ম এর! আবার ধাৰ্ম্মিক !! রোমানদের 
প্রত্যেক কাৰ্য্যাবলীতে রুচির ও উন্মুক্ত তরবারি দেখিতে পাইবে--ইংলণ্ডের 
কেবল অর্থ-_অর্থ__অর্থ ॥ শৃতরাং আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা করিলে 
আমাদের পূর্ব পুরুষগণের লক্ষাকে জাতীয় লক্ষ্যে পরিণত করিয়াও সাম্প্ৰদায়নি- 
কতা লোপ করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। 
সাম্প্রদায়িকতা লোপের তাতপৰ্য্য এই যে ব্ৰাহ্মণ শূত্র একত্রে ভোজন 
করিবেন বা উভয় জাতির মধ্যে বিবাহাদি প্রচলিত হইবে--তাহ! নহে, তৰে 
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সমস্ত জাতিব দ্রাতীয় ক্ষমতা এক সম্প্রদায়ের হন্তে যেন স্তন্ত না থাকে, ইহাই 
সাম্প্রদায়িকতা লোপের প্রক্বতাৰ্থ, ইহার ব্যতিক্রম ঘটলেই হিন্দুধৰ্ম্ম লোপের 
সম্ভাবনা । 

অধঃপতিত জাতির পুনকুথানেব নিমিত্ত জনৈক মহাপুকষের আবির্ভাব 
আবশ্যাক--যাহার দৃষ্টাস্তে একটা অলস, অকৰ্ম্মশ্য, নিজীবজাতি পুনজ্জ্ীবন 
লাভ করিতে পারে, এইরূপ এক মহাপুরুষেয় আবির্ভাব হওয়া একান্ত কর্তব্য। 
ইতিহাসের অতীত পৃষ্ঠা উণ্টাহয়া যাও, প্রতি বর্ণে বর্ণে, প্রতি ছত্ৰে ছত্ৰে 
দেখিবে যে মহাপুরুষের আবির্ভাৰ জাতীয় জীবনে এক নব উৎসাহের অন্যায় 
করাইয়া দেয়। 

যে আমেরিকানরা আল্মকাল শিল্পে, বিস্তাৰ, বুদ্ধিমতায় প্ৰভৃতি সকল বিষ- 
য়েই পৃথিবীব অগ্রণী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; ভাহাদেব জাতীয় উন্নতি 
মহাপুৰুষ ওয়াশিংটনের দ্বারাই যে সংসাধিত হইয়াছিল, এ কথ! আবাল বৃদ্ধ 
বনিতার স্বীকাধ্য । নিংস্থাথভাবে স্বদেশের স্বজাতির নিমিত্ত অকাতরে পবি- 
শ্রমপটু কর্ম্মৰীরের সাহাযা ব্যতিবেকে জাতীয় উন্নতি লাভ করা অতীব হুব । 
নদীবক্ষঃস্থিত আলোক নির্ঝরের দেদীপ্যমান আলোকগ্রভা যেমন পাৰ্শ্ববৰ্তী 
বহুৰূরব্যাপী নদীবক্ষ আলোকিত করিয়া গুপ্ত বিপদের অস্তিত্ব হুচন| করিয়া 
আরোহাগণের জীবন রক্ষা করে, মহাপুক্লমগণও তেমনি স্বকীয় উজ্জল দৃষ্টান্ত 
প্রভায় আমাদের হিংসা, দ্বেষ, কলুষিত পাপের আবাষভূমিশ্বৰূপ তমোময় 
হৃদিগুহ৷ আলোকিত করিয়া আমাদের মৃতপ্রাণে নবজীবন সঞ্চার করিয়া 
দেয়। যখন আমরা বারদ্বার কোন বিষয়ে কৃতকাধ্যতা লাভে চেষ্টা করিয়াও 
বিফলকাম হইয়া হতাশ হইয়া পড়ি, তখন মহাত্মাদেব সং দৃষ্টান্ত কি এক 
অপৃবর উতসাহব্যঞ্জক স্বরে আমাদের কর্ণমূলে আসির! উৎসাহ বাণী উচ্চারণ 
করিয়! আনাদের জীবনের নব উষ| জাগরিত করাইয়া দেয়। 

বাঙ্গালীব মধ্যে বিশ্ব প্রেমিক হাউয়ার্ড বা বীবপুঙ্গব নেপোলিয়ান বা 
আচার্য্য মোক্ষমূলার ৰা কূটনীতি বিশাব্দ ওয্বাশি'ডন খা ধন্ছাচাযয বামকৃষ্ণ 
পরমহংনের ন্যায় বাক্ষির জাবিভাৰ অতি বিবল--একেবাবের নাই বলিলে 
বোধ হয় অত্যুক্তি হয় ন| 

ধৰ্ম্মবৃত্ধির প্রাবল্য যে জাতীয় উন্নতি বিধাদ্নিনী, আবালবৃদ্ধ বনিত্তামাত্ৰেই 
নিঃসঙ্কোচে ইহা স্বীকার করেন কাবণ ধৰ্ম্মপ্ৰবৃত্তি ক্ষীণ৷ হইলে হৃদয় যড়রিপু 
ও পঞ্চেজ্ৰিয় স্ববশে থাকিয়া তাহাদের নিরূপিত কার্যে মনোনিবেশ করে না 


২৩ 





১৭৮ আলোচনা । 





সুতয়াং দৈহিক ও মানসিক অবনতি সংঘটিত হয়। বখন ধর্শচর্চার এত স্থফণ 
তখন তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা স্থধীমান্তেরই অবশ্য কর্তব্য । পুরাকালে হিন্দু- 
গণ পরমার্থিক বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ সন্নিবেশিত করিয়। তৰ্জান অনু- 
সন্ধান করিতেন, তাই তাহার! প্রকৃত উন্নতি সাধনে সক্ষম হুইয়াছিল। বর্দমান- 
কালে ধর্মচর্চার অবনতি সহ জাতীয় অবনতি ঘটিয়াছে---ইহ| স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হইতেছে । তবে একট! কথা এই যে বদ্দিও ধৰ্ম্মবিষয়ে বাঙ্গালীয় মতি অনেক 
হাল হইয়া গিন্নাছে। তবু এখনও বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যে ধৰ্ম্মভাব বিস্ধমান 
আছে, তাহা অন্ত জাতির পক্ষে পর্বত তুল্য কারণ হিন্দুর ছিল অনেক, যাহা 
আছে তাহাও অনেক | হিন্দুধুষি প্রণীত দর্শনশাস্ত্রের স্তায়, অপর কোন 
জাতির দর্শন আছে? না হিন্দুর কায় আয়ুৰ্ব্বেদ কাহারও আছে? হিন্দুদের 
জে)াতিবশাস্্র অনন্ত -পরদেশীয় জেণাতিষ হিন্দু জোতিবের নিকট মহাসফদ্র 
বুদ্বুদেব ন্যায় অকিঞ্চিংকর্--কীচৰস্ত যেমন উজ্জল দীপ্তিশীলী চাকচিকামদ্ 
মরকত খণ্ডের নিকট হীনপ্রভ ও নগণ্য, তজপ অপরজাতির খন্মপুত্তক হিন্দু 
ধৰ্ম্বের পুস্তকের নিকট তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। 

যাহা হউক বাঙ্গালীর এতটুকু কৰ্ম্মভাব আছে বলিয়াই তাহার! ভবিষ্যত 
উন্নতির আশা করিতে পারে, নতুবা তাহাদের জাতীয় উন্নতির আশ| কোথার 
সুগভীর জলধিতলে নিহিত বলিলেও অতিবাদ দোবে দুষিত হইতে হয় না। 

আমাদের পূর্বপুরুষগণ এককালে বখন জাতীয় উন্নতির পরাকাষ্ঠ| প্রদর্শন 
করিয়া শিল্জাছেন, তখন আমরাও চেষ্টা করিলে যে উন্নত হইতে পারিৰ না ইহা 
অসম্ভব) কারণ তীহাদেরই পবিত্র শোণিতে আমাদের অন্ম--যদি তাহাদের 
সন্তান হইয়| তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে ন! পারিলাম, ভবে এই নশ্বর 
জীবনের আবশ্তক কি? আর অন্থসরণ করিলেই যে আমাদের কৃতকার্য্যতা 
সুনিশ্চয় তাহ! ধ্ৰুব সত্য। 

অতএব আমাদের কর্তবা বদ্ধপরিকর হইয়া ধৰ্ম্মপথে নতি রাখিরা অদম্য 
উৎসাহে নিঃস্বার্থ হৃদয়ে স্বদেশ--এতে ব্ৰতী হওয়া--তাহ। হইলে বাঙ্গালীর 
জাতীয় উন্নতি হইতে কয়দিন বিলম্ব থাকে ? সৰুলের প্রাণে যদি সুস্পষ্টভাবে 
এই কয়েকটী বাক্য খোদিত হইয়া যায় যে বঙ্গ আমাদের, আমর! বঙ্গের, 
ৰন্ধের শত্ত-ম্পদে দুর্ভিক্ষ-বিপদের সহিত আমরা হাড়ে মাসে জড়িত, তাহা 
হইলে শীত্রই বান্দালীগপের অন্তমিত স্মখন্মর্য্যের পুর্ন হয়-_বাঙ্গালী আবার 
সত্য জগন্তের সন্মুখে মাথ! তুলিয়া দীড়াইভে পাযরে--নতুবা আমাদের বে 


সজল-নয়ন 1 ১৭৯ 





তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়| রছিতে হইৰে--এমন দুৰ্লভ মন্য্য জন্ম কপুরের 
মত নিমিষের মধো শৃন্তে বিলীন হইয়া যাইবে, সাধও মিটিবে না আশাও 
পূরিবে না। তাই বলি এস বঙ্গ ভ্ৰাতৃগণ আনরা এক মুহূর্ত স্বদেশ-উন্নতির- 
ইচ্ছুক হইয়া চিন্তাৰপূৰ্ব্বক কর্তখ্যাকর্তৰা নির্ধারণ করি। 


সজল-নয়ন। 


(১) 
নেরে ফিরায়ে নে তোর সজল নয়ন, 
পাবি ন! দেখিতে আর উহাব বেদন ! 
জদয়েব গুরুভারে, বচন না সরে মুখে, 
পবাণ ফাটিয়। যায় বিরহ শঙ্কায় 1 
তাই বুঝি ছলছলে আখি পানে চায় ? 
(২) 
ভাষাব শব্দ নাই পরাণেতে ভাব, 
কেমনে বুঝাবে বল তব মন ভাব! 
তাই কি গো শ্ৰাণময্নি, মানমঙ্লি আমার, 
পরাণের কথা যত নয়নেয় কোণে, 
করিছ বাহির এবে অশ্র-আবরণে । 
(৩) 
নিবার ক্ষণেক উহ! জীবনী আমার ৷ 
হের গো হয়েছে মম সময় যাবার-- 
হেরি ওঁ মলিন মুখ, জলতরা ছুনয়ন, 
কেমনে যাইব বল নিঞ্ত নিকেতন 
তোমা বিনা শুন্ত যাহ। নিবিড় কানন! 
(৪) 
তবুও যাইতে হবে ছাড়িয়া তোমায়-- 
কঠোর কর্তব্য বোধে হইয়ে নিদর ! 


১৮০ আলোচনা । 





নে রে ফিরায়ে নেতোর  প্রীতি-প্রেম-ভালবাসা, 
চাহিনা কিছুই আর শুধু দেৱে ফিরে, 
মোর জীবন সম্বল হারান মনেরে ! 
(ৰ) 
আরও এই নে মোর হৃদি-মন-প্রাণ, 
এই নে সকলি মোর যা আছ আপন! 
কেটেছে স্বপন ঘোর! আর কেন মায়াডোর ? 
দেবে দে বিদায় এবে মুছিয়৷ নয়ল। 
এই সব স্কৃতি লয়ে করিলে রোদন! 
১৮/১১।০৪ কলিকাতা । উ্জ্ঞানেন্রকুমার নৈত্র । 


একপৃষ্ঠা বাঙ্গালার ইতিহাস ৷ 





জেল! ২৪ পরগণার অন্তৰ্গত, শ্যামনগর পোষ্টাফিসের অধীন কাউগাছিগ 
নিয়োগীদিগেব আমবাই কুলগুরু। আমার খুল্লতাত লমতিলাল চট্টোপাধ্যায় ৷ 
মতি মহাশয় পুব্বকার বিশ্বকোষেব এতিহাপিক লেখক ছিলেন। তিনি যে 
সকল হঞ্চলিখিত প্রাচীন এঁতিহাসিক-তত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উক্ত 
নিয়োগ বংশের সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় লিখিত জীৰ্ণ মূল কুলুজ্জী হইতে এই 
প্রবন্ধ অনুবাদিত হইল। ৰ 

মহারাজ কনোজাধিপতির পঞ্চবিংশতি অমাত্যগণ মধ্যে, প্রধান পীচজনই 
বৈশ্য জাতীয়; তাহার| সকলে কুলীন এবং অতুল ধশ্বধ্যাধিপতি ছিলেন। ওঁ 
পাচ জনের মধ্যে যাহার বংশীয়েরা চিরদিন গুরুতর রাজকার্য্যে নিয়োনিত 
ছিলেন এবং রাজ্যের যুদ্ধ বিগ্রহাদি গূঢ় রহস্ত সকল অবগত থাকিয়া পৰামৰ্শ 
প্রদানে সন্ত্ট বাখিতেন, মহাবাদ্দ তাহাদিগকে “নিয়োগী” উপাধি প্রদান 
করিয়! ছিলেন। 

এই বংশীয় নারায়ণ নামক একব্যক্তি ৯১৬ শকাব্দায় বঙ্গ দেশে আসেন। 
ইহার সন্তানগণ মধ্যে প্ৰথমে ধাহারা দাধ৷ গ্রামে বাস করেন, তাহারা দাধার 
এবং যাহার! আমেষ্টটী গ্রামে ৰাম করিয়াছিলেন, তাহার। আমেষ্টটীর নিয়োগী 
নামে খ্যাত । আহেষ্টটীর নিয়ো. গণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক ৷ 


একপৃষ্ঠ৷ বাঙ্গালার ইতিহাস। ১৮১ 


দাধা হইতে এই বংশীয় কেহ হুগলী জেলার অন্তৰ্গত চাপারই গ্রামে যান । 
কিন্তু কোন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ সময় সৰ্ব্ব প্রথমে চাপারই গ্রামে গিয়া বাস করেন 
তাহার স্থিরতা নাই। 

প্রায় চারিশত বতলর পৰ্য্যন্ত এই বংশীয়দের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। 
তবে ওঁ সুদীৰ্ঘ কাল মধ্যে এই বংশীয়েরা যে সমস্ত হুগলী জেলা পরিবাপ্ত 
হুইয়াছিলেন তাহ! নিশ্চয় এবং তাহার! প্রায় সকলেই যে সমৃদ্ধিশালী ছিলেন 
তাহা দিকৃণ্ভই, ঠাপারই, আল্ভাড়া, নবগ্রাম, হোয়েড়া প্রভৃতি গ্রাম সনুহস্থ 
নিয়োগী দিগের হর্স্যাদির ভগ্রাবশেষ প্রাচীন জীর্ণ অট্টালিকা ও আুবৃহৎ, 
পনিয়োগী পুক্করিণী” নামক পুক্ধবিণী সকল দেখিলেই অনুমিত হয়। ১৩৭ 
শকাব্বার পর এই বংশীয়েরা বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্র পরিব্যাধ হইয়া ছিলেন। 

এই বংশীয় জগন্নাথ নামক একবাক্তি দিনাজপুরের পাল রাজ বংশীয় শেষ 
ভুপতির একমাত্র কন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে এ কন্ার গর্ভে 
একটা মাত্র পুত্ৰ জন্মিলে, জগন্নাথ পরলোক গমন করেন। এ পুত্রের নাম 
গণেশ।* গণেশ যৌবনে অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও দিনাজপুরের রাজা হন। 
১১৩৭ শকাব্দায় রাজা গণেশ বঙ্গদেশের অধিপতি হন। তাহার দুই পুত্ৰ 
জ্যেষ্ঠ যহু, কনিষ্ঠ বিজয় । সহ রাজা হইয়। জেলালুদ্দিন নাম গ্রহণ পূৰ্ব্বক 
মুসলমান হন । 

১৩৩৬ শকাব্দায় বিজয় মুসলমান ধৰ্ম্মাবলম্ব। জোটের অত্যাচারে ব্ৰিজিদেশে 
পলায়ন করিয়। তথাকার বাছা শিব সিংহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। 
প্রসিদ্ধ কৰি বিদ্ধাপতি এঁ রাজ! শিব সিংহ ও রাণী লক্ষ্মী দেবীর আশ্রিত 
ছিলেন। বাজ৷ বিজয় দেব ব্রিজিতে বিজয়পুর নামক রাজধানী স্থাপন করিরা 








রিয়াজ-ইস্‌ সালাতীন নামক পারসী ইতিহাসে এই গণেশ কন্শ নামে আডহিত হুই- 
য়াছে। উক্ত ব্ৰিয়াজ গ্ৰন্থ অক্লস্বনে লিখিত ডাঃ বুকাননের পুস্তকে A Geographical, 
Stutistical and Historical description of Dinajpur—By Ir 
Francis Buchanan পেশ নামই কিন্তু লিপিত হুইয়াছে। মিঃ বেভারিধ বলেন পারসী 
লেখকগণ স্বরবর্ণের ব্যবহার চিৎ করেন, এক্সপে গণেশ বা গনশ পারসী বর্ণ বিস্তানে কপিশ 
বা কন্শ হইয়| পড়া সম্ভব; কারণ পারসী গাফ্‌ একটি ক্ষত অন্ধমান্রার বিয়োগে 'কাফ, হয়। 
ডাঃ বরকম্যান্‌ কিছ কন্শেক্ পক্ষণাতী। যাহা হউক ১৪৯০ শব্দে রচিত ঈশান নগিয়ের 
অছৈত প্রকাশ প৷ঠ করিলে পূর্ণ মুসলমান প্রভাবের নময়, বে হিন্দুরাজ| নিজতুঞ্জবলে গড়ের 
সিংহাসনে প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ওাহার গণেশ নামে অর কোনও সন্দেছ,খাকিতে পায়ে সা। 


৮২ আলোচনা । 





ৰহুদিন রাদত্ব করেন। কথিত আছে তিনি এক সহশ্র বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় 
খনন করাইয়া সে সকলের ও বহু দেব দেবী বন্দিবের প্রতিষ্ঠা করেন । সেই 
সকল জলাশয় ও দেবদেবী মন্দির অন্ধাপিও তাহার নাম থোষণ ফরিতেছ। 
তাহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ গোপেশ্বর ও কনিষ্ঠ রাধানাথ। গোপেশ্বর দুইটী গড় 
প্রস্তুত করান। তিনি বহু শিবালয় প্রতিষ্ঠা, পুক্ধরিণী খনন ও দেবালয় স্থাপন 
করেন এবং বঙ্গ দেশান্তৰ্গত রায়ডার রাজ! রণজিৎ রায়ের কন্ত'র পাণি গ্রহণ 
করেন। তাহার এক পুত্র, নাম প্রতাপ । 

রাধানাপ বৌদ্ধ-ধল্মাবলন্বী পালরাজ বংশী মগধাদিপতির কন্যাকে বিবাহ 
করিয়া নিজেও বৌদ্ধ ধন গ্রহণ করেন। তিনিও অনেক পুফবিদী খনন ও 
অনেক বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পাঁচ পুত্র মধ্যে বঙ্গ-বিনোদ 
নামক এক পুত্র পুনর্বার হিন্দু ধর্ম গ্রহণ কবিয়া একটা স্থবৃহৎ গড প্রস্তুত 
করিয়া তন্মধ্যে কাণী মন্দির প্র৷তষ্ঠা করেন। তিনি দেবী কালীকার অতিশয় 
ভক্ত ছিলেন। বঙ্গ-বিনোদের পুত্ৰ পদ্মনাত--কথিত আছে এই পদ্মনাভই 
বঙ্গদেশে আসিয়৷ সৰ্ব্ব প্রথমে আমেষ্টটী গ্রামে বাস করেন ৷ 

প্রতাপ বৌদ্ধ ধন্মের বিদ্বেবী থাকায় এবং কনিষ্ঠতাত পুত্ৰগণ প্রবল 
হুওরায় বর্ধমান জেলাস্তর্গত কোনও গ্রামে আসিয়া ৰাস এবং নাবায্নণ গড়ের 
রাজকন্তাব পাণি গ্রহণ কবেন। প্রতাপেব পুত্র গোপীনাথ--ইনি নিজতুজ্জ- 
বলে পারে উক্র স্কানর অধিপতি হন এবং মেদিনীপুরাস্তর্গত কর্ণ গড়াধিপতির 
কন্যাকে বিবাচ কাবন। ইনি সলিমাবাদ নামক নগরের স্থাপন কর্তা বন্ধ- 
দেশের সুবেদার সালেমান করবানীর নিকট রাজোপাধি প্রাপ্তির সময় তাজ- 
ফলকে যে সনন্দ পান, উহাতে যেঞ্প খোদ! এবং উপহার-তরবারিতে স্বর্ণা 
ক্ষরে পারদ্য ভাষায় যেক্নপ লেখ! আছে তাহাৰ বাঙ্গাল! অনুবাদ এইক্নপ;-_ 

শবৈশ্ত কুলতিলক গোপীনাথকে তাহার বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ রাজোপাধি 
সহ এই পাগড়ী ৬ তববারি খিল্লপত প্রদত্ত হইল। ইতি তারিখ ১ লা শাওয়াল 
৯৮৮ হিজবী স্থবেদার সলেমান কৰবাণী ৷” 

উক্ত তাত্র ফলক ও তরবাবী আদিও এই বংশীয়দিগের নিকট জীর্ণ 
বণ্জায় বর্তমান আছে। গোপীনাথ পরে উক্ত সলিমাবাদ নগরকে নিজ রাজ- 
ধানী করিয়াছিলেন । গোপীনাথের পুত্র কেশব, ইনি পাচ মাসের একটা 
মাত্র পুত্ৰ রাখিয়া, মুনলমানগণের যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করেন। সেই পর্য্যন্ত 
এই বংশের হীনাবগ্তা। 


একপৃষ্ঠা বাঙ্গালার ইতিহাস। ১৮৩ 


অতঃপর ১৬৪৭ শকান্দে এই বংশেষ দুর্গাচরণ নামক একজন হুগলী 
জেলান্তর্গত ছিড়ামুড় নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন, ইনি অতুল ধনের 
অধিপতি ছিলেন। কথিত আছে ইনি নিজ পুল আলয় চাদের উপনয়নৌপ- 
লক্ষে দেশ দেশাস্তর হইতে আগত বহু সহশ ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে এক একটা 
রৌপ্য নির্টিত পানপাত্ৰ দান করিয়াছিলেন। 
আলম চাদ কৃষ্ণ পাড়া নিবাসী নরোত্তম পালের কন্তার পানি গ্রহণ 
করেন। এ নরোত্তম পালই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্ৰ রায় বাহাছুরের অগ্নিহোত্ৰ ও 
বাজপেয় যজ্ঞে বৈষ্তের বরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আলম চাদের পুত্ৰ গয়ারাম 
২৪ পরগণা জেলাস্তগত বৰ্ত্তমান গ্যাননগরের নিকটস্থ কাউগাছি গ্রাসের লক্ষণ 
নামক জনৈক সম্পত্তিশাণী আমেষ্টটীব নিয়োগীর ভগিনীকে বিবাহ করেন। 
গয়ারাম তুলারাম নামক এক বৎসর বয়স্ক একটা মাত্র পুত্ৰ রাখিয়া পরলোক 
গমন করিলে, তাহার স্ত্ৰা স্বামী সহ-মবণ করেন। স্থতরাং শিশু তুলারাম 
পঞ্চদশ দিন অশোচান্তে মাতুলালয়ে আনীত হইয়। প্রতিপালিত হন। তুলা 
রামের পুত্র মহাদেব, তৎপুত্র মাণিকরাম। মাণিক রামের তিন পুত্র জ্যেষ্ঠ 
মদন, মধ্যম গোরাটাদ, কনি কালী। শ্রীপঞ্চানন কাব্যতীর্ঘ। 
রি পোষ্ট শ্যামনগর, রাহুত, (২৪ পরগণা।) 
উপরোক্ত প্রবন্ধে বে নিয়োগী বংশের বিষয় লিখিত হইয়াছে । সেই 
বংশীয় বর্তমান বংশধরগণেব মধো সৰ্ব্ব জ্োষ্ের নাম শীযুক্ত অযোধ্যারাম 
নিয়োগী, উক্ত বংশ সম্বন্ধে কাহারও কিছু জানিবার আবশ্যক হহণে, তিনি 
গার্ডেনরিচ, ধোবাপাড়া, কলিকাতা ঠিকানায় উক্ত নিয়োগী মহাশয়ের নামে 





পত্র লিখিবেন। আঃ সঃ। 
মাননীয়! আযুক্ত “আলোচনা” সম্পাদক 
মহাশয়, মহাশয্ব সমীপেষু 


আপনার পত্রান্যায়ী আমার গুরুদেবের লিখিত প্রবন্ধটী পাঠাইলাম। 
অনুগ্রহ পূর্বক ইহা এবারকার আলোচনায় প্রকাশ করিয়। বাধিত করিবেন। 
একান্ত ইচ্ছা অধমের আশা পূর্ণ করিতে কুষ্টিত না হন। এবার হইতে আমি 
আলোচনাতে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ পাঠাইব। আপনার আল্ঞার্থে লিখিতেছি 
ভৰযুক্ত অযোধ্যারাম নিয়োগী মহাশয় আমার পিতা। আপনি ইচ্ছা করিলে 
মূল কুলজী দেখিতে পারেন ইতি। 
আপনার একান্ত বশংবদ ভৃত্য--প্রীহরচন্্র নিয়োগী। 


(সথা) 
(আমি) 


(তুমি) 


(তুলি) 


(কত) 


(আজি) 


(দিয়ে) 


(যদি ) 


(মোর) 


যেওনা । 


পায়ে ঠেলে চলে যেওনা। 
বহুদিন পরে 
তোমায় পেয়েছি, 
আশায় নৈরাখ করোনা! 
আসিবে বলিয়ে 
পথপানে চেয়ে, 
কত যে বজনি জেগেছি। 
আধ ফোটা ফুল 
কামিনি বকুল, 
ফুণ-মাল| কত গেগেছি। 
আকুণ পর্াণে 
চাদিন! কিরণ, 
বিচায়ে আঁচল শুয়েছি } 
প্রাণের আবেগে 
মরম কাহিনি, 
পৰম পিতাবে ব’ণেছি। 
হৃদয় আসনে 
তোমারে বসা'য়ে, 
জনমেব সাধ মিটা’ৰ । = 
প্রেম ফুলদল 
চবণ কমল, 
মনগাধে, আজি পূজিব * 
দেখ] দিলে সখা 
কত দিন পরে, 


= 
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যাই, যাই, আর বোলোনা। 
দেখিবার সাধ 
না মিটিতে হায় ৷ 
পারে ঠেলে, চলে যেওনা | 


পহুরেন্ন্্র চট্টোপাধ্যায় । 









আমাদের পপ্রমেহবিন্দু" সৰ্ব্বব্ধ মেহঘটিত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। 
সাধারণের অনায়ামলন্ভ্য করিবার জন্ত অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমর! এই 
অব্যর্থ কলগ্রদ, আশু-মন্ত্ৰক্ৰিমপ্পন্ন “প্রনেহবিন্দ”’ আবিষ্কার করিগ্লাছি। 
এক্সপভাবে ওঁবধটীর মিশ্রিকরণ হইয়াছে যে, নৃতন ও পুরাতন উভয়বিধ 
অবস্থাতেই ইহার ব্যবহার চলিতে পারে। প্রস্রাবকালে জালা, যন্ত্রণা, 
ঝোলা খড়ির মত প্রস্রাব, মুহমুহুঃ প্রস্রাবের বেগ, সপৃ'জ রক্তমিশ্রিত ধাতু- 
নির্গত, যৌবন-ম্বভাব-স্থলভ দোণ কল্প অপরিমিত শুক্রক্ষয়ে দৌৰ্য়লা, শিরো- 
ঘূৰ্ণন, শুক্রমেহ, মধুমেহ, স্বপ্রবিকারৱ, বহুমুত্ৰ, যুত্রকচ্ছ, এবং সর্বাপেক্ষা 
ভয়ানক ও “ওঁপসৰ্গিক মেহের” ওতিকার--অব্যর্থ “প্রমেহ বিন্দুপ্র হারাই 
ঘটয়| থাকে। শবীরকে বিবশূন্ত ও নির্দোষ করিতে ইহ! জদ্ধিতীয়। শত 
শত স্থলে পরীক্ষা করিয়া ইহার প্রয়োগে আশাতীত ফল পাইয়াছি। 

এক কৌটা বটকাসহ এক শিশি ওঁষধের মূল্য ১০০ দেড় টাকা, ডাক- 


মাশুল ।* চারি আনা। 
অশোকারিষ্ট। 


( বাধক ও প্রদর রোগের মহৌষধ ৷ ) 

আমাদের “অশোকাঠিষ্ট’ উদ্ভিজ্জ উপাদানে প্রস্তত। অশোক্ছাণ 
ইহার প্রধান উপকরণ । কষ্টকর ও থোষন্জনক খুব সহনজকাব কবানই 
অশোকারিষ্টের প্রধান কার্দ্য। এ সম্বন্ধে ইহ! অমোঘ ও অব্যর্থ। ইহা 
সেবনে বাধক, রঙ্গ: অনির্গম, উদরে বেদনা, শারীরিক দৌলা ও গণ- 
গ্রহণে অক্ষমতা! প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীরোগ প্রশমিত হইয়া জরায়ু পরিশোপিত 
হইয়| থাকে, এবং প্রসবাস্তে ইহা সেবন করিলে ছুরারোগ্য ভীষণ সৃতিকা- 
রোগে আক্ৰান্ত হইয়া অকালে প্রাণবিনাশের আশঙ্কা বিদুরিত হয়। 

এক শিশি অশোকারিষ্ট ও এক কোটা ( -চটী ) ৰটিকার মূল্য ১৷* টাক|। 
ডাকমান্তল ও প্যাকিং ৷৮০ সাত আনা মাত্ৰ 

গৱৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, 


শ্রীনগেন্্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ । 
১৮১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, __কলিকাতা। 


গৰৰণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত, গ্যারি কেমিকেল মোমাইটী, লগ্ন 
সার্ছিকেল এড সোসাইটী ও লণ্ডন সোলাইটা দ্ম্চ কেমিকেল ইওট্রীর 
সভ্য, দিলী বনোয়ারিলাল আঘুর্কেদ বিস্তালয়েবপরীক্ষক, এবং সচিত্র 
কবিরাজি-শিক্ষা, ডাক্তারি শিক্ষা, ্রবাপুপ-শিক্ষা, সুশ্রত- 
সংহিতা প্রভৃতি গ্ৰন্থ-প্রণেত! ভারত বিখ্যাত 


শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের 
আয়ুৰ্বেদীয় গুষধালয় । 


১৮১ নং লোয়ার চিৎপুর বোড় কলিকাতা । 

ই মহাম্গন্ধি, সর্ববজনপ্রিয়, 
বায়ুরোগন|শক 

কেশরঞ্জন তৈল। 


কেশ্রঞ্জনে সৰ্যাপ্ৰকার বায়ুবে!গ নাল হয়। 
কেশযজনে এন্দরীয় হন্দর কেশ সুন্দন হয়। 
কেশবঞ্জনে সকল প্রকার শিরোরোগ দূর চয়) 
কেশয়ঞ্জনে মন্তিদের উষণত! বিদুরিত হয়। 
কশ্রঞ্জান চিন্তাজনিত অবসাদ বিনষ্ট হয়! 
কেশরঞ্রনে পরীন্াগীঁ ছাত্রের মণ্তিদ সবল হয়। 
কেশরগ্রনে শিরো ঘুর্ণন, চিত্ৰচাঞ্চল্য দুর হয়। 
কেশরঞজনে মস্তিষ্কের উত্তেজন| বিনষ্ট হয। 
কেশরজরনে গৃহ হুগন্ধে পরিপূর্ণ হব । 

এক শিশির মুল্য ১২ এক টাকা, ডাকমাগুল ও প্যাকিং 1/* আনা। 
৩ পিশি ২০ আড়াই টাকা, ডাকমাণুল।* আন1। ওঁ বড় মূল্য ৩২ টাকা, 
ডাকমাশুল॥০, আন|। ইহাতে ছোট শিশির চারিগুণ তৈল থাকে। 


শ্বানাৰ্িষ্ট। 


ইহ! সেবনে সর্বপ্রকার শ্বাস, কাস এবং তঙ্ন্ত শ্বাসক্ৃচ্চ,তা, বক্ষোমধ্যে 
ভার ও আকর্ষণবোধ, মুখমওল ফিঁকা ও ধূমবৰ্ণ, সৰ্বাশৱীরে ঘৰ্ম্ম, হস্তপদাদির 
শীতলতা!, শ্লেশ্বাসহ' রক্তদর্পন প্রভৃতি যাবতীয় উপদ্রব সকল নিশ্চয়র্ূপে আরোগ্য 
হইয়া থাকে। এক শিশি ওঁষধ ও এক কৌট| বটিকার মূল্য ১৪, দেড় টাকা, 
প্যাকিং ও ডাক্মাগুল 1, সাত আনা। 
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